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আব্পনাদের কাছে যদি এলবকম্মইহ €কাতো স্ুুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা খাতে এব 
আপনিও যদি আমাদের মততো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ কনে 
নিছে দেওয়া ই -মেহল মারফত যোগাযোগ করুন । 


৪-112811: 00001011010 9110101100)017211.0011; 


গ্রাহক হবার িয়মাবলখ 

বছরের যে কোন সময় থেকে গ্রাহক হওয়া 
যায়। 
চাঁদা আগ্রম দিতে হবে। 
বার্ধক চাঁদা ৭:৫০ ট.কা, ষাণ্মাসক 
৩:৭৫ টাকা। 

প্রীত সংখ্যার দাম ১৫ পয়সা 

এই সংখ্যার দাম ৫০ পয়সা 
মানঅর্ডারে টাকা পাঠাবার [ঠিকানাঃ 


পশ্চিমবঙ্ 


ববীন্দরসংখ7া 


বর্ষ ১৯১ ॥ ৪৪-৪৫& যুগ্নসংখ্যা 
২৫ বৈশ,খ ১৩৮৫ ॥ ৯ মে ১৯৭৮ 


হন্দ-মুসলমান সমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনথ 
1বশবভারতন ও রবীন্দ্রনাথের বিশববোধ 
রবীন্দ্রনাথ £ মানুষের সপক্ষে 

সুস্থ সংস্কৃতির সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ 
বাংলার নবজাগরণ ও রবীন্দ্রনথ 

রাঁটশের বরোধতায় রবীন্দ্রনাথ 


প্রবোধচন্দ্র সেন 
প্রভাতকুমার: মুখোপাধ্যায় 
নন্দগেপাল সেনগ-পত 
নারায়ণ চৌধুরী 

অরাবন্দ পোদ্দার 
গৌরাঙ্গগেপাল সেনগুপ্ত 


রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাঁচন্তা ভবতোষ দত্ত 
তথ্য ও জনসংযোগ আঁধকর্তা 
পাশ্চমবঙ্া সরকার [শশ্শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথ লশল মজ.মদার 
২৩ আর এন মখাজা রোড ্ 
কাঁলকাতা-১ রবীন্দ্রনাথ ও চীন মৈত্রেয়ী দেবী 
কস্ডভ্‌ চেক (কেবল কলকাতার ব্যাংকের চশন ও রবশন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ বন্দাপাধ্যয় 
উপর) এবং পোস্টাল অর্ভারও তথ্য ও। 
জনসংযোগ আধকর্তার নামে পাঠানো 'আমি তোমাদোর লোক' সরেংজমোহন মনু 
যেতে পারে। 
পাঠকদের প্রতি মিস্‌ র্যাথবোনের খোলা 
পাশ্চমবঙ্গ পাঁত্কা প্রসঙ্গে: চাঠপর 
রি কাঁবর ভর্সনা নেপল মজমদ।র 
লেখার সময় জবাবের জন্য চিঠর নসঙ্খে 
স্ট্যাম্প খাম পোস্টকার্ভ পঠানোর প্রয়ো- রবান্দ্রকাব্যে পালাবদল মানুষের সপক্ষে ক্ষণাদরম দাশ 
জন নেই। প্রয়েজনবোধে সব পত্রের উত্তর ূ 
বাংলার লোকনত্য ও লে.কসংগীতে গুরুদেব 
দেওয়া হয় এবং সরকারী চিঠিপত্রে সাঁভস 
ডাকটীকটই কেবল ব্যবহার করা চলে। রবীন্দ্রনাথের স্থান শান্তদেব ঘোষ 
[নবেদন 


'াশ্চমবঙ্গ' পাত্রিক:র রবীন্দ্রসংখ্যাঁটকে সম্‌দ্ধ করে তুলতে 


গর্ব অনুভব করাছ। 


বাঁদ্ধজনীবী মহল থেকে আশাতীত সাড়া প:ওয়া যাওয়ায় অমরা 


এই পান্রকর পঙ্ঠসংখ্যা যথেষ্ট প'রমাণে বাঁদ্ধ করেও কিন্তু সবকাঁট নিবন্ধ বর্তমান সংখযার অন্তর্ভন্ত করা সম্ভব হল 
না। এজন্য অমরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। 


পাঁশ্চমবঙ্গ' পাত্রকার পরব্তাঁ সংখ্যাটি রবীন্দ্রর্চায় বীনবে দিত হয়ে অরও ছরাট 


মূল্যবান নিবন্ধনহ বধত কলেবরে প্রকা- 


শত হবে। ১৯ মে ১৯৭৮ তাঁরখের এ সংখ্যায় সর্বশ্রী ভূদেব চৌধুরী, রবীন্দ্রনথ গুপ্ত, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর.ণ্‌ 
ভট্টাচার্য অনুনয় চট্রেপধ্যায় ও হীরেন ভট্টাচার্য রাঁচত নিবন্ধগযাল মাত হবে। সংখ্যাটর দম হবে ৩০ পদ্রসা। 


প্রধান সম্পাদক 


সুনশলকুমার সেনগুপ্ত আই. এ. এস 


স্ব 


রবান্দ্রমংখ্যা 


৪ ২৫ বৈশাখ ১৩৮৫ 


..নিভৃতে সাহত্যের রসসম্ভোগের উপকরণের বে্টন হত 
একদিন আমাকে বোরয়ে আসতে হয়োছল। সৌদন ভরতক্্ 


হল তা হৃদ্য়বিদারক। অন্ন বস্ত্র পানীয় শিক্ষা আরেগ্য প্রতি 
মানুষের শরীরমনের পক্ষে যাীকছদ অত্যাবশ্যক 
রাঁতশয় অভাব বোধ হয় পাঁথবীর আধুঁনক-শসনচ- তর 
কোনো দেশেই ঘটোনি। অথচ এই দেশ ইংরেজকে দর্ঘকল ধুর 
তার এঁশবর্য জ্যাগয়ে এসেছে। যখন সভ্যজগতের মহান 
একান্তমনে 'নাঁবষ্ট ছিলেম তখন কোনোঁদন সভ্যন্ধরঁ হনব 
আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বকৃত রূপ কল্পনা করতেই পর 
নি; অবশেষে দেখছি, একাঁদন এই 'বিকারের ভিতর ছে কহ 
কোটি জনসাধারণের প্রাত সভাজাতর অপাঁরদঁম ভবন্ছপূর্প 
ওদাসীন্য উগ্র হয়ে উঠল। 


হবু এজ 


--৯ 


৯৪১ 


৯ষ্তিং 


নি ধসকাও শহরে গিয়ে রাশিয়ার শাসনকার্যের একাঁট অসাধারণতা আম:র অন্তরকে স্পর্শ করোছিল-_দেখে- 
ছিলেম্, সেখানকার মুসলমানদের সঙ্গে রাজ্্আঁধক!রের ভাগ-বাঁটোয়ারা ?নয়ে অমুসলম নদের কোনো বিরোধ ঘটে 
না, তাদের উভয়ের মিলত স্বার্থসম্বন্ধের ভিতরে রয়েছে শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমকা।...সোভিয়েট রাশিয়ার 
সঙ্গে রাম্্রক সম্বন্ধ আছে বহুসংখ্যক মরূচর মুসলমান জাতির। আম নিজে সাক্ষ্য দিতে পাঁর, এই জাতিকে 
সকল দিকে শাল্তমান করে তোলবার জন্য তাদের অধ্যবসায় নিরন্তর । সকল বিষয়ে তাদের সহযোগণী করে রাখবার 
জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেন্টের চেষ্টার প্রমাণ আম দেখোছ এবং সে-সম্বন্ধে কছ7 গড়োছ। এইরকম গভর্ণমেন্টের 
প্রভাব কোনো অংশে অসম্মানজনক নয় এবং তাতে মনৃষ্যত্বের হান করে না।...... 


ভারতবষ" ইংরেজের সভ্যশাসনের জগদ্দলপাথর বুকে নিয়ে তাঁলয়ে পড়ে রইল নিরুপায় 'নিশ্চলতার মধ্যে।...... 
সভাশাসনের চালনায় ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে যে দুর্গত আজ মাথা তুলে উঠেছে সে কেবল অন্ন বন্ত্র শিক্ষা এবং 
আরোগ্যের শোকাবহ অভাবমান্র নয় ; সে হচ্ছে ভারতবাসীর মধ্যে আতি নৃশংস আত্মীবচ্ছেদ, যার কোনো তুলনা দেখতে 
পাইনি ভারতবর্ষের বাইরে মুসলমান স্বায়ত্তশাসন-চালিত দেশে ।...পাশ্চাত্য জাতির সভ্যতা-আভমানের প্রাতি শ্রদ্ধা 
রক্ষা অসাধ্য হয়েছে। সে তার শান্তরুপ আমাদের দৌখয়েছে, মুক্তিরূপ দেখাতে পারোনি।...... 


এমনসময় দেখা গেল সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বকাশ করে 'বভীষকা বিস্তার করতে 
উদ্যত। এই মানবপাঁড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উচে আজ ম!'নবাত্মার 
অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কল্মাষত করে 'দয়েছে। আমাদের হতভাগ্য 'নঃসহায় নীরম্ত্র আঁকিণ- 
নতার মধ্যে আমরা ক তার কোনো আভাস পাই 'নি। 


ভাগ্যচক্কের পাঁরবর্তনের দ্বারা একাঁদন না একাঁদন ইংরেজকে এই ভারতসাম্্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু 
কোন্‌ ভারতবর্ষকে সে 'পছনে ত্যাগ করে যাবে, কী লক্ষমীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে। একাধক শতাব্দীর 
শাসনধারা যখন শঃজ্ক হয়ে যাবে তখন এ কা বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দ্যার্যষহ নিম্ফলতাকে বহন করতে থ.কবে। 
জীবনের প্রথম-আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করোছলুম যূরোপের সম্পদ অন্তরের এই সভ্যতার 
দানকে। আর আজ- আমার বিদায়ের দিনে সে বাস একেবারে দেউাঁলয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছ, 
পারন্রাণকর্তার জল্মাদন আসছে আমাদের এই দারদ্রলাঞ্ঘত কুঁটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার 
দৈরবাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আচ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূরবাঁদগন্ত থেকেই। আজ 
পারের দিকে যাত্রা করোছ-_িছনের ঘাটে কী দেখে এলম, কী রেখে এলম, ইতিহাসের কী আঁকাণ্ংকর উঁচ্ছ্ট 
সভ্যতাভিমানের পাঁরকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রাত বিবাস হারানো পাপ। সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা 
করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমূন্ত আকাশে ইতিহাসের একাট 'ীনর্মল আত্মপ্রকাশ হয়ত 
আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একাঁদন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাল্রার আভি- 
যানে সকল বাধা আতক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্যাদা ফরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রাতকার- 
হীন পরাভবকে চরম বলে বাস করাকে আমি অপরাধ মনে কাঁর। 


_িভ্যত।র সংকট" থেকে 


পাঁশ্চমবঞ্ঞ 


প্রবোধচন্দ্র সেন 


ভ্ার্তব্ষের দুই প্রধান সমস্যা, ভাষাসমস্যা ও হিন্দ; 

মুসলমানের সাম্প্রদায়ক সমস্যা। অখণ্ড বাংলা- 
দেশের তথা বর্তমান পাশ্মবঙ্গের) প্রধান সমস্যা একটাই, সেটি 
আমাদের দুই প্রধান ধর্মসম্প্রদায়ের সমতা বা সমন্বয়-বধানের 
সমস্যা। কি পূর্ব কি পাঁশ্চম, দুই বাংলার এটাই সবচেয়ে জটিল 
সমস্যা। এই সমস্যার হিমশৈলে আহত হয়ে আমাদের জাতীয় 
তরণশী সহসা দ্বিখাণ্ডত হয়ে আজ লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে চলেছে 
নির্মম হীতিহাসের খরদ্রোতে। এই অসহায় অবস্থাটা যে-কোনো 
চিন্তাশীল দেশপ্রোমককে সবচেয়ে বোৌশ পাঁড়ত করে। বলা 
বাহঃল্য, কোনো প্রকার রাজনৌতক বা অর্থনৌতক বিশেষ 
ব্যবস্থার দ্বারাই এর প্রাতকার সম্ভব নয়। কারণ এটা আসলে 
সামাজিক সমস্যা এবং এর শিকড় 'নাহত রয়েছে দীর্ঘকালের 
ইতিহাসের মধ্যে। এর এীতিহাসিক স্বরূপ নিরূপণ না করে 
শুধু তুকতাক বা হাতুড়ে চিকিৎসার দ্বারা এই ব্যাধর প্রাত- 
কারের আশা দুরাশা মান্। আজ পর্যন্ত কেউ এই সমস্যার প্রকৃত 
স্বরূপ ও তার মূল কারণ নির্পণে এবং তার প্রাতকারের উপায় 
উদ্‌ভাবনে প্রয়াসী হয়েছেন বলে জান না। অথচ আমাদের 
চিন্তাশীল ব্যান্তদের এই কাজেই ব্রতী হওয়া উচিত ছিল 
সর্বাগ্রে। তার মূল কারণ এ 'বষয়ে আমাদের প্রায় সর্বজনীন 
ওদাসীন্য, অথবা জ্ঞাতসারেই হৰ বা অজ্ঞতসারেই হক, উভয় 
পক্ষের মনের সুগভীর ও ব্যাপক সাম্প্রদায়ক দাঁষ্টভঙগ। 
আমাদের দেশে পুরোপনীর নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়ক মনন- 
পরায়ণতার বড়ই অভাব। বলা যায় এ বিষয়ে একমার ব্যাতিক্রম 
রবীন্দ্রনাথ। তান কখনও এ বিষয়ের সামীগ্রক আলোচনায় 
প্রয়াসী হয় নি। বাভন্ন সময়ে নানা উপলক্ষে তান এ বিষয়ে 
যেসব মত প্রকাশ করেছেন তার থেকেই তাঁর এই মনোভাবের 
পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর নানা রচনায় এ বিষয়ে তাঁর ষেসব মন্তব্য 
[িবকীর্ণ হয়ে আছে সেগুলিকে একত্র সংকলন করে এীতিহাসিক 


পশ্চিমবঙ্গ 


দৃষ্টতৈে বিচার করলে দেখা যাবে এ বিষয়েও তাঁর মনোভাবের 
ক্রমপারণাত আছে এবং সে পাঁরণাত সম্পূর্ণ 'নরপেক্ষতার 
দিকে। শন্ধদ তাই নয়, তাঁর চেষ্টা এই সমস্যার এীতিহাসিক ও 
সামাঁজক মূল সন্ধানের দিকে। রবীন্দ্রভাবনার এই 'দিক্‌টার 
পূর্ণাঙ্গ পাঁরচয় দিতে হলে একটি নাতিক্ষদ্্র গ্রল্থ রচনা করতে 
হয় এবং তার বিশেষ প্রয়োজনও আছে। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য 
এ বিষয়ে রবীন্দ্রীচন্তার এীতহাঁসক পরিবেশের একটা মোটা, 
ম্াট পাঁরচয় দেওয়া। যে সামাঁজক ও মানাসক পাঁরমণ্ডলের 
মধ্যে তাঁর বালা, কৈশোর ও যৌবনের চিন্তাভাবনা গড়ে উঠে- 
ছিল তার পাঁরচয় না পেলে তাঁর পাঁরণত মনোভাবের গর্ব 
উপলাষ্ধ সম্ভব নয়। 

বাংলাদেশে মধ্যযুগে হিন্দু-মসলমানের পারস্পারক সম্পর্ক 
কিরকম ছিল সে সম্পকে রবীন্দ্রনাথের বন্তব্য জানা যায় তাঁর 
'কালান্তর, প্রবন্ধে (১৩৪০ শ্রাবণ) থেকে । এ বিষয়ে তাঁর উান্ত 
এই-“সে মেঃসলমান) যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী 
বাসস্থান বাঁধলে তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে 
লাগল। কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর এক 
চরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর-এক বাঁধা মতের... 
মঙ্গলকাব্যে মাঝে মাঝে মুসলমান রাজ্যশাসনের নিৰরণ আছে, 
কিন্তু তার বিষয়বস্তু কংবা নস্তত্বে মুসলমান সাহত্যের 
কোনো ছাপ দোঁখ নে।* অর্থাৎ দুই সম্প্রদদার পাশাপাশি বাস 
ৰরলেও সামাজিক ও মানাঁসক উভয় ক্ষেন্নে তারা পরস্পরের 
প্রতি উদাসীন ও প্রায় নিঃসম্পর্ক হয়েই রইল। “দুই সনাতন 
বেড়া-দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষে পাশাপাঁশ এসে দাঁড়য়েছে, 
পরস্পরের প্রীতি মা ফিরিয়ে। তাদের মধ্যে কিছুই ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়া হয় নি তা নয়, কিন্তু আ সামান্য।* বহু শতাব্দী 
কাটল এভাবেই। অবশেষে ইংরেজ রাজত্বকালে অবস্থার পাঁর- 
রতন ঘটল। কিন্তু সে পাঁরৰর্তনটাও সুফলগ্রস্‌ হল না। 


৯5৩ 


মূসলমানরা দীর্ঘকালের রাজক্ষমতা হারিয়ে ইংরেজ জাত, 
ইংরোজ ভাষা ও পাশ্চাত্য সংস্কাতির প্রাত বিমুখ হয়ে তাঁদের 
সন।তন ধর্মসংস্কীতকেই আঁকড়ে রইল। আর হান্দ;রা দীর্ঘ 
কালের মুসলমান রাজত্ব থেকে নিন্কাতি পেয়ে ইংরেজ-প্রাতাঁষ্ঠত 
শান্তশৃজ্খলাকে আশীর্বাদ বলেই গ্রহণ করল এবং শাস্ত্রীয় 
বাধাবধানকে উপেক্ষা করে ইংরোঁজ শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে বরণ 
করে নিতে দের করল না। ফলে মুসলমানরা মন্তব-মাদ্রসার 
চৌহাদ্দির মধ্যেই আটকা পড়ে রইল। আর হিন্দুরা স্কুল- 
কলেজ শিক্ষার সহায়তায় প্রভাব-প্রাতপাত্ততে দ্রুত এাঁগয়ে 
যেতে লাগল। এভাবে দই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কীতক ও 
স।মাঁজক ব্যবধান ও অসমতা বেড়ে গেল। এই ব্যবধান ও 
অসমতা স্বভাবতই তাদের মানাঁসকতাতেও প্রাতফলিত হল। 
দুষমন ইংরেজকে বন্ধু বলে স্বীকার করে নেবার ফলে হিন্দ 
দের প্রতি মুসলমানের স্বাভবিক বিরূপতা ক্রমে দ্‌ঢ়তর হতে 
লাগল। আর হিন্দরাও মুসলমানকে অবাঞ্ছিত বধমর্ঁ ও 
বিদেশী বলে গণ্য করতে লাগল। আর হিন্দ; কলেজ, 'হন্দু 
হস্টেল, 'হন্দুমেলা প্রভাতি নানা প্রাতিজ্ঠানকে "হন্দ নামে 
হত করে কার্যত মুসলমানকে বাঁহচ্কৃত করার ফলও ভাল 
হতে পারে না। মুসলমানের প্রাত এই অবজ্ঞার মনোভাব তখন- 
কার হিন্দরাঁচত সাহত্যেও কিছ; প্রাতফাঁলত হয়োছল। যেমন, 
ঈশ্বর গুপ্তের কাঁবিতায় (কানপ্দরের য্দদ্ধজয়')_ 

কেবাঁল মার্জ তেড়া, কাজে ভেড়া মাথা যত। 

নরাধম নশচ নাই নেড়েদের মত ॥ 

এখানে যে আতমান্ত্ উগ্রতা প্রকাশ পেয়েছে তা কিছু পাঁরমাণে 
বিপক্ষের প্রাত যুদ্ধকালীন 'বদ্ধেষের ফল। কিন্তু পুরোপদার 
তা নয়। স্বাভাবিক বিরূপতার সঙ্গে যুদ্ধকালীন বিদ্বেষ মলে 
এই উগ্রতার প্রকাশ ঘটেছে। 

কানপুরের যুদ্ধের প্রায় দশ বছর পরে হন্দুমেলার 
প্রতিষ্ঠা (১৮৬৭)। এই মেলা চলে অন্তত চোদ্দ বছর (১৮৮০ 
পর্যন্ত)। এই মেলা বাঙালির জাতীয় জীবনে একটা বড় রকমের 
আলোড়ন আনে, বস্তুত বাঙাঁলর হাতহাসের গাঁতকে মোড় 
1াঁরিয়ে দেয় একটা 'ীনার্দস্ট লক্ষ্যের দকে। অথচ এই মেলায় 
মুসলমানের কোনো স্থান ছিল না। একমান্র ব্যাতক্কম মেলার 
নবম আঁধবেশন (১৮৭৫)। এই অধিবেশনে ওস্আদ মৌলা বক্সের 
সংগীত সকলকেই মুগ্ধ করেছিল। তার কারণ সম্ভবত এই যে, 
মৌলা বক্স ছিলেন বরদা রাজ্যের আঁধিবাসাী এবং 'হন্দ সংগীতের 
অনুরাগ । তাই 'হন্দুমেলায় যোগ দিতে তাঁর মনে ছিধা ছিল না। 

হিল্দুমেলার নামান্তর ছিল 'জাতীয় মেলা অর্থাৎ 'হন্দুর 
জাতীয় মেলা বা 'হন্দমজাতর মেলা। বার্ধক ন্দুমেলার 
একটি বিশিষ্ট অঙ্গ হিসাবে তার সঙ্গে যুন্ত ছিল তার 
একট মাঁসক কর্মসামাত, নাম 'জাতীয় সভা, (৪6101191 
90019) “হন্দুজাতর সর্বশ্রেণীর মধ্যে জাতীয় ভাবের 
বর্ধন এবং...উন্নাতসাধন করাই এই সভার মূল উদ্দেশ্য। 
অন্যুন এক মুদ্রা বার্ষক দান করিলে হিন্দঃনামধারী মান্রেই এই 
সভার সভ্যতাপদের আঁধকারী হইবেন।” আর হিন্দমেলার 
উদ্দেশ্য 'ছিল--সর্ব-সাম্প্রদাঁয়ক হিন্দুর স্বজাতীয় সর্বপ্রকার 


৯৪৪ 


উন্নাতিপক্ষে উৎসাহদান ও উপায় অবলম্বন। 'সবসাম্প্রদায়িক' 
হন্দদ বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা পাওয়া বায় 
হন্দমেলা ও জাতীয় সভার অন্যতম প্রধান উদযোন্তা মনো- 
মোহন বসুর একাঁট ডীন্ত থেকে। তাঁর মতে হন্দমেলা হবে এমন 
একটি িলনস্থল যেখানে 'বৈষব, শান্ত, শৈব গাণপত্য, বৌদ্ধ, 
জৈন, নাস্তক, আ'স্তক'নার্বশেষে ভারতবর্ষস্থ সর্ব শ্রেণীর 
হন্দু ধর্মসংক্রান্ত সমস্ত মতভেদ ভুলে সকলেই সোব্রান্র ও 
সৌহত্য বন্ধনে আবদ্ধ হবেন। তা ছাড়া নেপালী, পাঞ্জাবী, 
1হন্দুল্থানী, মহারান্দ্রী, প্রসীতি সব্বভারতের 'হন্দ;রাই এখানে 
মালত হবেন, তাও ছিল হিন্দমেলার উদ্‌ষে:স্তাদের আভগ্রায়। 


মা 

অর্থ হিন্দমেলা ও তার অননষণ্গ জ।তয় সভায় মুসলমান, 
খুষ্টান প্রীত আঁহন্দুর কোনো স্থান ছিল না। সুখের 'বয়য় 
তখনকার 1দনেও অনেকেই ভারতবর্ষের জ:তীয়তা সম্বন্ধে 
এ-রকম সংকীর্ণ মনোভাব পোষণ করতেন না। তাঁদের মতে 
হিন্দু মুসলমান খ্য৭স্টান প্রর্ভীতি অন্প্রদফ্৯-নাবশেষে সব 
ভারতীরকে নিয়েই ভারতবর্ষের জাতীয়তা, শুধু টব,ভন্ন উপ- 
সম্প্রদায়তুত্ত হিন্দুকে নিয়ে যে প্রাতিষ্ঞান গাঠত তকে কিছদতেই 
'জাতীয়' বলা যায় না। হন্দ্‌মেলা ও জাতীয় সভার দুই প্রধান 
নেতা নবগোপাল মিত্র ও মনোমোহন বসদ, এ'রা উভয়েই এই 
মনোভাবের প্রাতবাদ করেন। মনোমাহন বস; তাঁর সম্পাঁদত 
'মধ্যস্থ পত্রিকায় বলেন, 'হন্দুরা একটি স্বতন্ত্র জাত এবং হিন্দ; 
জাতির অন্তভূর্ত 'বাভন্ন সম্প্রদায়ের মলনক্ষেত্রকে 'জাতীয়, 
বলে আঁভাহত করায় কোনো আপান্তর কারণ থাকতে পারে না। 
ন্যাশনাল পেপার-এর সম্পাদক নবগোপাল মিত্র বলেন (১৮৭২ 
ডসেম্বর ৪)--৬/০ ৫0 1006 10917519100 ৮10 ০0: 
০07765001009176 (81055 9599100101) 60 (05 777%- 
2905 7770 ০2971227719 100777 2 721107 2) £71977- 
521/55, 800 85 501 ৪. 50901515 99090115116 ৮9 
(0210 0900 ৬€1/ 0০ ০৪1160. ৪ 13901010191 ১০০1৪৮.৮ 
সুতরাং স্বীকার করতেই হবে, 'হন্দমেলার অন্ষঞ্গ 'জাতীয় 
সভা'কেই উত্তরকালীন “হন্দঃমহাসভা"র আঁদরুপ বলে বর্ণনা 
করা অন্যায় নয়, আর মহম্মদ আলী 'জন্নার বহদানান্দত 
দবজাতিতত্তের বিষবীঁজ রোপণ করোছিলেন হিন্দ;মেলা ও জাতীয় 
সভার প্রতিষ্ঠাতারাই। এই দই প্রাতষ্ঠানের অন্যতম প্রাণ- 
বিখ্যাত ভাষণ প্রবন্ধটিও পড়োছিলেন এই জাতীয় সভারই এক 
আঁধবেশনে (১৮৭২ সেপটেম্বর ১৫)। তা ছাড়া 'তানই পর- 
বতর্ট কালে (১৮৮৬) ইংরোজ ও বাংলায় লাখত “বৃষ্ধ 'হন্দুর 
আশা নামে এক পুস্তকে মহা-হন্দুসামাতি, নামে একাট 
প্রাতষ্ঠানের পারকজ্পনার বিবরণ দেন। এই মহা-হিন্দঃসামাতর 
অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল রাজনীতি ক্ষেত্রেও হিন্দঃজাতির 
অধিকার রক্ষা ও উন্নাতিসাধন। এখানে সেই হিন্দঃসভারই পর্বা- 
ভান সুঁচিত হল। ১৮৮১ সালে রাজনারায়ণ তত্ববোঁধনী 
পাত্রকায় প্রকাশিত এক পত্রে বলেন_“ম?সলমান ও ভারতবাসী 
অন্যান্য জাঁতর সঙ্গে আমরা রাজনোতিক ও অন্যান্য বিষয়ে 
যতদুর পার যোগ দিব, 'ীকন্তু কষক যেমন পাঁরামত ভূমিখণ্ড 


নমবগ 


কর্ষণ করে, সমস্ত দেশ কর্ণ করে না, সেরুপ হিন্দুসমাজই 
আমাঁদগের ক'ষেরি প্রধান ক্ষেত্র হইবে। প্রাচীন ভারতবর্ষ.-যেরুপ 
উন্নত অবস্থায় অবস্থাপত ছিল, পুনরায় সেই অবস্থা লাভ 
কাঁরতে আমরা সমস্ত 'হন্দঃজাতিকে উত্তেজত কাঁরব। যাহাতে 
..রাজপূতানার বীরকুলচুড়ামাণি প্রতাপ সিংহের সময় পর্্ত 
ভারতের মাহমার প্রধান কথা অবলম্বন কারয়া হন্দঃজাঁত 
উন্নতির মণ্টে ক্রমে মে আরোহণ করিতে সমর্থ হয় আমরা প্রাণ- 
পণে এরুপ চেষ্টা কাঁরব। যাহাতে হিন্দগণ ভ্রাতৃভাবে সম্বদ্ধ 
হয়, যাহ,তে বাঙ্গালী, 'হন্দস্থানী, পাঞ্জাবী, রাজপুত, মহা- 
রাম্ত্ৰীয়, মাদ্রাজী প্রীত হিন্দবর্গ এক হৃদয় হয়, যাহাতে 
তাহাদের সকলপ্রকার স্বাধীনতা লাভ জন্য ধর্মসংগত বৈধ 
সমবেত চেষ্টা হয়, তাহ:তে আমরা প্রাণপণে যত্র কারব।” এই 
হল তৎকলীন হিন্দু জাতীয়তার মূল কথা। 
সেকালে ঠাকুর পাঁরবারেও এই হিন্দজাতীয়তার হাওয়! 
প্রবল ছিল। 'হন্দুমেলা ও জাতীয় সভা স্থাপনের মূলে ছিল 
ঠাকুর পাঁরবারেরই সহায়তা ও সমর্থন। হিন্দঃমেলা তথা জ.তীয় 
সভার প্রথম দুই সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ও দ্বজেন্দ্রনাথের 'বাভন্ন 
উীন্ততে বারবারই হন্দুজাতি' কথাটা উচ্চাঁরত হয়েছে। 
সত্যেন্দ্রনাথের শমলে সবে ভারত-সন্তান” ইত্যাঁদ বখ্যত 
জাতীয় সংগ্রীতটি তো আসলে হিল্দু ভারতেরই জয়গান। তাতে 
ভীঙ্ম-দ্রোণ থেকে পৃথবীরাজ পর্যন্ত বীরদের কীর্তি মাহমা 
উদ্গীত হয়েছে। তার পরেই 'যবনের, আঁবর্ভাবের ফলে 
'অধীনতা আনল রজনী'। অর্থাৎ বৈদেশিক [বজেতা মুসল- 
মানের হাতেই ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও কাতিগোরব ন্ট 
হয়। সেই স্বাধীনতা ও গৌরব ফিরিয়ে আনাই যেসব প্রাতি- 
চ্ঠানের (হিন্দহমেলা, জাতীয় সভা তথা রাজনারায়ণের সঞ্জীবনী 
সভা) লক্ষ্য, স্বভাবতই ীবজেতৃজাতীয় মুসলমানকে সেসব 
প্রাতচ্ঠানে গ্রহণ করা চলে না। 
কিশোর কাব রবীন্দ্রনাথের মনোজশবন গড়ে উঠোছিল এই 

হিন্দজাতীয়তাবোধের পাঁরমণ্ডলেই। তাঁর প্রথম জাবনের 
অনেকগ্দীল কাঁবতাতেই তার সমস্পজ্ট প্রাতফলন দেখা যায়। 
এখানে শুধু দ্দএকটি দজ্টান্ত দেওয়াই যথেষ্ট। পহন্দুমেলায় 
উপহার কবিতায় (১৮৭৫) দোঁখ রাজা হ্যাধাম্ঠর আর্য-সিংহাসনে 
বসে স্বাধীন ভারতে যে স্বর্ণয্গের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারই 
আছে। আবার দোখ এই ভারতভূমতে বিগত কালের মাহমা- 
মান্ডত রামরাজত্ব ফিরিয়ে আনার জন্যও কবিহ্‌দয় ব্যাকুল 
হয়ে আছে।_- 

শুনেছি আবার, শুনোছি আবার, 

শাঁসতেন হায়, এ ভ রতভাম,_ 

আর কি সে দিন আসিবে ফিরে! 
সত্য্দ্রনাথের ন্যায় 'তানও প্রাচীন িন্দভারতের শেষ বার 
হিসাবে পৃথবীরাজের নাম উল্লেখ করতে ভোলেন নি। তবে এ 
কীবতায় বালক রবীন্দ্রনাথ তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা দুর্গাবতীর নাম 
উল্লেখ করে 'ইন্দভারতের গৌরবযূগকে আর-একট প্রসারিত 


পশ্চিমবঙ্গ 


করেছেন। হিন্দুমেলায় পঠিত 'দ্তীয় কাঁবআটতে (১৮৭৭) 
আছে__ 
এসোছল যবে মহম্মদ ঘোরা, 
স্বর্গরসাতল জয়নাদে ভার 
রোপতে ভারতে বিজয়-ধবজা, 
তখনো একত্রে ভারত জাগে নি ইত্যাঁদ। 
এর থেকেও বোঝা যায় তখনকার 'দ্নে 'হন্দুজ।তায়তাবাদীদের 
মতে মুসলমান িজেতাদের আকব্মণেই ভারতীয় স্বাধীনতা ও 
গৌরবধুগের অবসান ঘটে। সেকালে অনেক হন্দদর মনই প্রাচীন 
ভারতীয় আর্ধগণের নানা প্রকার কজ্পিত গৌরবস্মূৃতিতে পাঁর- 
পূর্ণ থাকত। 'আর্যতেজ গর্বভরে পৃথবী থরথর', রবীন্দ্রনাথের 
এই উত্তরকালীন উীন্তট প্রধানত এইকালের পক্ষে প্রযোজ্য । 
পূর্বে বলেছি 'জাতীয় সভা" প্রাতষ্ঠার প্রায় সমকালেই কেউ 
কেউ আপাত্ত জাঁনয়ে বলেছিলেন, শুধ; হন্দুকে নিয়ে গঠিত 
কোনো প্রাতিষ্ঞানকে 'জাতীয়” বিশেষণে চাহৃত করা সমীচশন 
নয়। এই মনোভ!বের লোক তখনকার দিনে বিরল ছিল বলেই 
মনে হয়। তব অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতেন এমন দু-এক 
জনের কথা 'কছ: বলা প্রয়োজন। আলোচ্য বিষয়টাকে দুই ভাগে 
বভন্ত করা যায়। এক, পৃথবীরাজের পরবতাঁ বহু শতাব্দীব্যাপী 
মুদলমান-রাজত্বকালকে ভারতবর্ষের পরাধীনতার কাল বলে 
চাহুত করা সংগত কনা ঃ দুই, আধ্দাঁনক কালে মুসলমানকে 
ভারতীয় জাতীয়তার অঙ্গ বা অংশভাগ বলে গণ্য করা যায় 
িনাঃ এই দুই বিষয়ে প্রথমেই বহনানান্দত বা বহ্যাবতার্কত 
বাঁকমচন্দ্রের মনোভাবের একট; পাঁরচয় দিতে চেস্টা কাঁর। 
বাঁকমচন্দ্রের মতো ইাতিহাসপ্রাজ্ঞ ব্যান্ত আমাদের দেশে খুব 
কমই জন্মেছেন। ইতিহাসপ্রজ্ঞর দৃষ্টিতে তাঁর কাছে 'হন্দু- 
মুসলমানের ধমগিত পার্থক্যটা কখনও প্রাধান্য পায় নি। প্রাধান্য” 
পেরেছে সামাগ্রকভাবে দেশের জনকল্যাণের প্রশ্নটা । তাই 'তাঁন তারি 
'ভারতবষেরি স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা” প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন 
১২৮০ ভাদ্র) বলেছেন_যে রাজ্য পরজাতি পীড়নশন্য, ভাহা 
স্বাধীন। অতএব পরতন্্র রাজ)কেও কখন স্বাধীন বলা যাইতে 
পারে ।-..পক্ষান্তরে, কখন স্বতন্ত্র রাজ্যকেও পরাধীন বলা যাইতে 
পারে। যথা, নর্মানাঁদগের সময়ে ইংলম্ড, ওরঙ্গজেবের সময়ে 
ভারতবর্ষ। আমরা কুতবউদ্দীনের অধীন উত্তর-ভারতবর্ষকে 
প্রতন্ন ও পরাধীন বাঁল, আকবরের শাসিত ভারতবর্ষকে স্বতন্ত্র 
ও স্বাধীন বাঁলি।” দেখা যাচ্ছে বাঙ্কমচন্দ্রের মতে ভারতবর্ষের 
মুসলমান-রাজত্বকালকে নিরবচ্ছিল্নভাকে পরাধীনতার কাল বলা 
সংগত নয়। 
সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ছেড়ে শুধু বাংলা দেশের স্বাধীনতা- 
পরাধীনতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের আভিমত দি, তাও বিবেচনা 
করা প্রয়োজন। 'বাঙ্গালার হীতিহাস' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন ১২৮১ 
জ্যৈত্ঠ) তাঁর একটি উীন্ত বিশেষভাবে স্মরণীয়। ওই প্রবন্ধে তিনি 
বলেছেন_পরাধীন রাজ্যের যে দুর্দশা ঘটে, স্বাধীন পাঠান- 
দিগের রাজ্যে বাঙ্গালার সে দুর্শা ঘটে নাই। রাজা ভিন্ন- 
জাতীয় হইলেই রাজ্যকে পরাধীন বাঁলতে পারা যায় না৷... 
পরাধীনতার একটি প্রধান ফল ইতিহাসে এই শুনা যায় যে, 
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পরাধখীন জাঁতর মানাঁসক স্ফর্ত নবিয়া যায়। পাঠান শাসন- 
কালে বাঙ্গালণর মানাঁসক দীপ্ত আধকতর উজ্জল হইয়াছিল। 
[িদ্যাপাতি চণ্ডাঁদাস বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ কাঁব্বয় এই সময়েই 
আঁবভূতি; এই সময়েই আদ্বতীয় নৈয়ায়ক, ন্যায়শাস্মের নূতন 
সৃষ্টকণ রঘুনাথ শিয়োমীণ; এই সময়ে স্মার্তাতলক রঘন- 
নন্দন; এই সময়েই চৈতন্যদেব; এই সময়েই বৈষ্বগোস্বামী- 
দিগের অপূর্ব গ্রল্থাবলী; চৈতন্যদেবের পরগামী অপুর্ব বৈষব 
সাহত্য। পণদশ ও ষোড়শ খিএস্ট শতাব্দীর মধ্যেই ইহাদের 
সকলেরই আঁবর্ভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালীর মানাসক 
জ্যোতিতে বাহ্গালার যেরূপ মুখোজ্জবল হইয়াঁছল, সেরুপ 
ভৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।” স্পম্টই বোঝা যাচ্ছে, 
বাংলাদেশের এই দুই শতাব্দীব্যাপী মুসলমান-রাজত্বকালকে 
বাঙকমচন্দ্র পরাধীনতার যূগ বলে চিহত করেন নি। বরং 
স্বাধীনতার যুগ তথা পরম গৌরবের যুগ বলেই স্বীকার করে- 
ছেন। এই প্রসঙ্গে তান আরও স্পম্ট করেই বলেছেন_ “অতএব 
দেখা যাইতেছে যে, যে আকবরকে আমরা শতমদুখে প্রশংসা কাঁরয়া 
থাক, তানই বাগগালার কাল। 'তাঁনই প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালাকে 
পরাধীন করেন। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার শ্লীহাঁনর আরম্ভ। 
মোগল পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের আঁধক সম্পদ্‌ দৌখয়া 
মুগ্ধ হইয়া মোগলের জয় গাইয়া থাকি, কিন্তু মোগলই আমাদের 
শত্রু, পাঠানই আমাদের মিন্র।...বাঙ্গালার সৌভাগ্য মোগলকর্থক 
[বলস্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্তির চিহ্ন আছে, 
পাঠানের অনেক কীর্তর চিহ্ন পাওয়া যায়।...কিল্তু বাঙ্গালায় 
মোগলের কোনো কীর্ত কেহ দেখিয়াছে 2” আধ্যানক কালের 
চারে বাঁঙকমচন্দ্রের প্রত্যেকাঁট ডীন্ত পুরোপ্দার সত্য বলে গণ্য 
না হতে পারে, কিন্তু তাঁর উদার মনোভাঙ্গ সম্বন্ধে কোনো 
সন্দেহ থাকতে পারে না। সে মনোভাঙ্গকে আর যাই বলা যাক, 
সংকীর্ণ 'হন্দ--সাম্প্রদায়কতার বা হিন্দ-জাতনয়তার মনোভঙ্গ 
বলা যায় না। 

১৮৮০ সালে লেখা 'বাঙ্ালার হীতহাস সম্বন্ধে কয়েকটি 
কথা” শীর্ষক প্রবন্ধেও (বঙ্গদর্শন ১২৮৭ অগ্রহায়ণ) বাঁঙকমচন্দ্ 
অন্দুরুূপ কথাই ছিলখলেন--“মোগলজয়ের পরে বাঙ্গালার অধঃ 
পতন হইয়াছল। বাঙ্গালার অর্থ বাঙ্গালায় না থাঁকয়া 'দল্লীর 
পৃথে গিয়াছল। বাঙ্গালা স্বাধীন প্রদেশ না হইয়া পরাধীন 
িভাগমান্র হইয়াছিল।” দেশের স্বাধীনত-পরাধীনতা সম্বন্ধে 
হন্দহ-জাতীয়তাবাদীর মনোভাব যে বাঁঙকমচন্দ্র পোষণ করতেন 
না, তাতে লেশমান্ত্র সন্দেহ থাকতে পারে না। পাঠান ও মনসলমান, 
মোগলও তাই। কিন্তু বাঁঙ্কমের মতে পাঠানদের আমলে বাংলা 
স্বাধীন ছিল, মোগলদের আমলে পরাধীন। আবার আকবর- 
প্রমুখ মোগলের শাসনে ভারতবর্ষ ছিল স্বাধীন, 'কন্তু তাঁদের 
শাসনকালেই বাংলাদেশ ছিল পরাধীন, হৃতসর্বদ্ব। অর্থাৎ 
বাঁঙ্কমের মতে দেশের স্বাধীনতা-পরাধনতার চারে শাসকের 
জাতি রা ধর্ম বিবেচ্য বিষয় নয়, দেশের কল্যাণ-অকল্যাণই এক- 
মান্র বিবেচ্য বিষয়। সম্রাট আকবরের শাসন সামাগ্রকভাবে উত্তর- 
ভারতবর্ষকে স্বাধীন বলতে বাঁ্কম দ্বিধাবোধ করেন নি। 
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পক্ষান্তরে এই আকবরই 'প্রথম প্রকৃতপক্ষে বাঙ্ালাকে পরাধীন 
করেন” এ কথাও তান সমান জোরের সঙ্গে ঘেষণা করেছেন। 
কারণ তাঁর মনে আকবরের বঙ্গাবজয় বাঙাঁলর পক্ষে কল্যাণকর 
হয়ান। 

এবার আধ্মীনক কালের পাঁরপ্রোক্ষিতে দেখা যাক বাঁঁকমচন্দ্রের 
মনে তৎকালীন হিন্দ_জাতীয়তাবোধ সপ্টারত হতে পেরোছল 
িনা। মীর মশাররফ হোসেনের 'গোরাই 'ব্রজ অথবা গৌরা- 
সেতু" নামক কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা-প্রসঙ্গে বাঁঁকমচন্দ্রে বঙ্গ- 
দর্শন পান্রকায় ১২৮০ পৌষ) লেখেন “তাঁহার রচনার ন্যায় 
শুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক 'হন্দদতে লাখতে পারে না।...বাঙ্গালা 
হন্দঃ-মূসলমানের দেশ, একা হিন্দুর দেশ নহে। বাঙ্গালার 
প্রকৃত উন্নাতির জন্য 'নতান্ত প্রয়োজনীয় যে, 1হন্দ,-মুসলমানে 
এঁক্য জন্মে। যত দিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানাঁদগের মধ্যে এমত 
গর্ব থাঁকবে যে, তাঁহারা িন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাহাদের ভাষা 
নহে,...ততাঁদন সে এক্য জান্মবে না। কেননা জাতীয় এঁক্যের 
মুল ভাষার একতা ।” দেখা যাচ্ছে, বাঁঙ্কমচন্দ্রের মতে বাংলাদেশ 
যেমন একা হিন্দঃর দেশ নয়, তেমাঁন শুধু হিন্দুকে নিয়েই 
বাঙাল জাতি গাঠত নয়। বাংলাদেশ যেমন হন্দদ-মুসলমানের 
দেশ, বাঙালি জাতিও তেমান হিন্দদ-মুসলমানের জাতি। 
হিন্দু-মুসলমানের 'মালত প্রয়াস ছাড়া বাঙাল জাতির 
প্রকৃত উন্নতির সম্ভাবনা নেই। উচ্চ শ্রেণীর মুসলমান- 
দের স্বাতন্ত্র্বোধই ছিল বাঁঙকমচন্দ্রের বহ্বাঞ্ঘত বাঙাল- 
জাতীয়তার প্রধান অন্তরায়। দুঃখের বিষয় ঠিক সে সময়েই 
অঙ্কুরত হল হন্দমেলা ও জাতীয় সভা-লালত হন্দু- 
জাতীয়তাবোধের বিষবৃক্ষ। সে সময়ে বঙ্কমচন্দ্রের মনে ছিল 
বাঙাঁলজাতীয়তাবোধের প্রাধান্য। এক দিকে উচ্চ শ্রেণীর মুসল- 
মানদের স্বাতন্দ্যবোধ এবং অপর দকে নবগোপাল মন্র মনোমোহন 
বসু ও রাজনারায়ণের প্রচেষ্টায় নবোদৃভূত হন্দজাতীয়তার 
আদর্শ। এই দুই-ই হয়োছিল বাঁঙ্কম-লালত বাঙাল জাতীয়তা- 
বিকাশের প্রধান অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথ যে অনাতকালের মধ্যেই 
এই বাঙাঁলজাতনয়তার প্রাত প্রবলভবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার 
বহু নিদর্শন আছে তাঁর 'বাভন্ন রচনায়। এখানে সে প্রসণ্গের 
উত্থাপন 'নষ্প্রয়োজন। 

'আর্ধদর্শন' পাত্রকার সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও 
(১৮৪৫-১৯০৪) তৎকালীন "হন্দ;জাতীয়তাবাদের 'বরোধিতা 
করোছিলেন। তাঁর এই বিরোধিতা ছিল বাঁঙকমের চেয়ে স্পম্টতর। 
তা ছাড়া তান ঠছলেন অসাম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতীয়তাবাদেরই 
পক্ষপাতী । এখানে তাঁর কয়েকঁট উীন্তি উদূধৃত করে দিলেই তাঁর 
এই অসাম্প্রদায়কি জাতীয়তাবোধ কত গ্রভীর ছিল তা বোঝা 
যাবে। িন্দমেলার সংকীর্ণতা তাঁকে কতখানি মর্মপীড়া দিত 
তা স্পন্ট হয়ে উঠেছে তাঁর 'িম্নোদধত ভীন্ততে।_“বংশাঁতি 
কোটি ভারতবাসী যাঁদ বংসরে অন্ততঃ এক 'দনও জাত, ধর্ম, 
সমাজের পার্থক্য ভুলিয়া ভ্রান্ভাবে একত্র মালত হইতে পারেন, 
তাহা হইলে জানতে পারব যে ভারতের সৌভাগ্যসূর্য উাঁদত 
হইতে আর বিলম্ব নাই ।...আমরা মেলার অধ্যক্ষাদগের 'নকট 
করযোড়ে এই ভিক্ষা চাই, তাঁহারা যেন এই মেলাকে কোনো 
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সংকীর্ণ ভিত্তির উপর ন্যস্ত না করেন। আমাদগের ভিক্ষা 
তাঁহারা যেন এই মেলাকে এখন হইতে পহন্দমমেলা” নাম না দিয়া 
ভারত্কমেলা নাম দেন। যেন ইহা এখন হইতে ভারতরাসী 
মাঘেরই উৎসবস্থল হয়। হিন্দ; ভিন্ন অন্য কোন জাতি ইহাতে 
যোগ না দেন-_-আমরা কাঁদব। িন্তু আমরা ভারতবষাঁয় কোনো 
দ্রাতার বিরুধে ইহার দ্বার অবরদদ্ধ রাখব না। আমরা সকলকেই 
ইহার অভ্যন্তরে আহ্বান কাঁরব। আমরা কোনক্রমেই দলাদির 
ভিতর যাইব না। দলাদাল ও গৃহবিচ্ছেদ ভারতের সর্বনাশ সাধন 
কাঁরয়াছে। যে দালদাঁল ও গৃহবিচ্ছেদ আমাদগের সর্বনাশ 
সাধন কাঁরয়াছে, আমরা আর তাহার শরণাপন্ন হইব না।” এই 
উীন্তর এীতহাঁসক গুরত্ব কতখানি তা বাঁঝয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন। 
কিন্তু হিন্দুমেলাকে ভারতমেলায় রুপান্তাঁরত করার জন্য 
যোগেন্দ্রনাথের এই যে সানর্বন্ধ প্রার্থনা, সেকালে ওই মেলার 
নেতৃবর্গ তার গুরুত্ব উপলাব্ধি করতে পারেন ন। আমরা কি আজ 
ভার বিষময় ফল ভোগ করছি না? 

যোগেন্দ্রনাথের প্রার্থত ভারতমেলা" গ্রাতান্ভত হল না বটে, 
কিন্তু িছুকালের মধ্যে অনুরূপ আদর্শের প্রেরণায় স্থাঁপত 
হল একাঁট নৃতন সংঘ, নাম ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন বা 'ভারত- 
সভা" (১৮৭৬ জুলাই ২৬)। এই ভারতসভাকে সানন্দ আঁভনন্দন 
জানয়ে যোগেন্দ্রনাথ িখলেন_-“যাহাতে ভারতের 1বংশাতি 
কোট অধিবাসীর প্রত্যেকে স্বাধীনত।র মূল্য বুঝিতে ?শিখেন,... 
যাহাতে ভারতের বিংশাতি কেটি আঁধবাসী জাতি, ধর্ম 
সমাজ ভুিয়া এক রাজনোতিক সম্বন্ধে সম্ব্ধ হইতে 
[শখেন...সেই সকল গুরুতর উদ্দেশ্য সাধন কারবার 
নামত্ত ১২ই শ্রাবণ বুধবার কাঁলকাতা মহানগরীস্থত 
আলবার্ট হলে 'ভারত-সভা" নামক এক নূতন রাজনৌতিক সমাজ 
প্রীতচ্ঠত হইয়াছে। এই দিন ভারতের পুনজন্মাদন। এই 'দনে 
সমস্ত ভারতে এক অপূর্ব রাজনোতিক ধর্ম প্রাতজ্ঠাঁপত হইল। 
...এ ধর্মে হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-জৈন, সেশ্বর-নিরীমশবর, 
সাকারীনরাকার, খএটজ্টান-হীদেন সকলই সমান। এই জন্যে 
ভারতসভা সকলকেই ভ্রাতৃভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। 
ভারতবাসী ! হিন্দ, মুসলমান, বোদ্ধ, জৈন, সীক! আপনারা 
সকলেই এই সভায় যোগ দিউন। দোঁখবেন, ভারতের সংখসর্য 
আঁচরাৎ সম্াদত হইবে ।” ভারতসভা প্রীতচ্ঠার দ্বারা হিন্দ; 
মেলা ও জাতীয় সভার স্বীকৃত 'হন্দ্জাতীয়তাবাদ প্রত্যাখ্যত 
হল এবং হিন্দ্দমেলার মুখ্য নায়ক নবগোপাল মনও এই নৃতন 
প্রীতি্ঠানে যোগ দিলেন, এমন ক তার অন্যতম অধ্যক্ষরূপেও 
বৃত হলেন। কিন্তু তা সত্তেও দেশে হিন্দ ও মুসলমানের ধর্ম- 
গত সাম্প্রদায়কতার মনোভাব নিঃশান্ত বা নাক্ষয় হয়ে গেল 
না। বরং নানা কারণে তার শন্তি ও ব্যাপ্ত রূমে বেড়েই চলল! 
তাই দেখি 'ভারতসভা' স্থাপনের পরবতরট কালে যোগেন্দ্রনাথের 
অসম্প্রদায়িক ভারতীয় জাতায়তাবাদেও পরোক্ষভাবে একটু 
সাম্প্রদায়কতার ছোঁয়া লেগেছে। যোগেন্দ্রনাথ, গ্যারিবল্ডশর 
জীবনবৃত্ত' গ্রন্থের (১৮৯০) উদ্বোধন, অংশে লিখলেন__ 
শীশক্জরীও একাদন হিন্দুধর্মের রক্ষার জন্য ভবানধ ও ভবানপী- 
পাঁতর ঘোরতর জারাধনা কাঁরয়াছিলেন। তাহার ও ভুদীয় মহা- 
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রাষ্ট্রীয় জাতির হুর হর বোম্‌ বোম রবে একদিন সমস্ত ভারত 
উদ্‌ঘোঁষত হইয়াছল। তাঁহার সেই মহতা সাধনার বলে এক 
দন মহারাশ্ত্রীয় শল্তি ভারতে অপ্রাতদ্রন্দিনী হইয়াছিল ।...এস 
ভাই! আবার একবার পণচশ কোট ভারতবাসী অসংখ্য লাম্প্রা 
দায়কতা ভুলিয়া সকলে মিয়া সেই দেবদেষ ভগবানের নাম" 
কর্তন কার। একবার এই জাতীয় দগঁতর দনে প্রাণ খনালক্লা 
তাঁহার নিকট দুঃখ জানাই। এস, আর তায় কারও না। সময় 
আসিয়াছে । সকলে গগন বিদারিয়া গাও 'বন্দে মাতরম, িন্দে 
হরিচরণারাবন্দম”। স্বদেশানুরাগ ভগবদৃভান্তর সাহত মীশ্রত 
হইয়া ভারতে আবার নবযূগের উৎপান্ত করুক ।” এই যে স্বদে- 
শানূরাগের সঙ্গে ধর্মের 'মশ্রণ, এখ নেই 'নাহত ছিল ভাবিষ্যং 
বিষবৃক্ষের বীঁজ। বাঁঙকমচন্দ্রও তাঁর উত্তরজীবনে ধর্মানুরাজত 
সবদেশভন্তির পক্ষপাতী হয়োছলেন। এখানেই আসে 'বাভন্ন 
সাম্প্রদায়িক ধর্মের শ্রেম্ঠত।র প্রশ্ন। এই ধর্মপ্রাতিষ্ঠ স্বদেশপ্রীতির 
মধ্যেই সূচিত হল ভাবী কালের ধর্মানগত 'দ্বজাততত্ব তথা 
দেশাবভাগের পূর্বাভাস। তা ছাড়া, যোগেন্দ্রনাথের এই শেষের 
উীন্তগ্ীল কি প্রায় আনবার্যরূপেই বিংশ শতকের প্রথম দশকে 
বাংলাদেশে অন্াষ্ঠত ছিবজন-উৎসব, ভবানী -মান্দর পাঁরকল্পনা 
এবং হিন্দুধর্মীশ্রত িপ্লবপ্রচেষ্টার কথা স্মরণ কয়ে দেয় না! 
সবচেয়ে বড় কথা হল, নানা ?দক্‌ থেকে হন্দুজাতীয়তার নব- 
অভ্যদয়ের এই যে আভাস পাওয়া যাঁচ্ছল, তাতে স্বতঃই হক বা 
ইংরেজ সরকারের ইাঙাতেই হক অথবা দু-এর 'মালত প্রভাবেই 
হক দেশে মুসালম স্বাতন্ত্যবোধও ক্লমেই প্রবল ও সাক্রয় হয়ে 
উঠাঁছল এবং ফলে লর্ড কারজনও বাংলাবভাগে উৎসাহত হয়ে- 
[ছলেন। 

সকলেই জানেন রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের প্রাত যতখাঁন 
শ্রদ্ধাশীল ছিলেন. বাঁঙকমচন্দ্রের প্রাতি তার চেয়ে কম শ্রদ্ধাশীল 
ছিলেন না। তাঁর উপরে বঙ্গদর্শনের প্রভাবও 1হন্দমেলার চেয়ে 
কম ছিল না। তা ছাড়া তান ছিলেন যোগেন্দ্রনাথের সম্পাঁদত 
আর্ধদর্শনেরও গভীর অন্রাগী পাঠক। ফলে তাঁর হৃদয় ক্রমশঃ 
পূর্বতন 'হন্দজাতীয়তার আদর্শ ছেড়ে অসম্প্রদায়ক বাঙালি- 
জাতীয়তা তথা ভারতীয় জাতীয়তার প্রাত আকৃম্ট হল। তাঁর 
মনে হন্দ্-মুসলমানের মিলিত জাতীয়তার আদশই ক্রমে প্রবল 
হয়ে উঠল। ১৮৯২ সালে ইংরেজ সরকার যে শাসন সংস্কার 
আইন প্রবর্তন করেন তার মধ্যেই প্রথম হিন্দু মুসলমানের 
সামাঁজক জীবনে রাজনোতিক 'ীবচ্ছেদের বীজ বপন করা হল। 
তার কিছুকাল পরেই রচিত হয় রবীন্দ্রনাথের ইংরেজ ও 
ভারতবাসী' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ (সাধনা ১৩০০ আমিবন- 
কার্তিক)। প্রবন্ধাট পঠিত হয় চৈতন্য লাইব্রেরিতে, বাঁঙকমচন্দ্রে 
সভাপাতিত্বে। সভায় পঠিত হবার পুরেই এটি বাঁওকমচন্দ্রে 
সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করেছিল। এই প্রবন্ধে তৎকালশন 
সাম্প্রদাঁয়ক সমস্যা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন-_“আজকাল হিন্দু 
মুসলমানের বিরোধ যে নিদারুূণতর হইয়া উঠিতেছে, আমরা 
আপনাদের মধ্যে তাহা লহইয়া...ক গোপনে বাল না যে, এই 
উৎপাতের প্রধান কারণ- ইংরাজরা এই 'িবরোধ নিবারণেক্ন 
জন্য যথার্থ চেষ্টা করে না।...ভারতবর্ষের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের 


৯৪৭ 


মধ্যে তাহারা প্রেমের অপেক্ষা ঈর্ষা বোঁশ কারয়া বপন করিয়াছে । 
ইচ্ছাপূর্ক করিয়াছে এমন নাও হইতে পারে; 'কন্তু আকবর 
যে-একটি প্রেমের আদর্শে খন্ড-ভারতবর্ধকে এক কারবার চেষ্টা 
কারয়াছলেন, ইংরাজের পাঁলাঁসর মধ্যে সেই আদর্শাট নাই 
বালয়াই এই দুই জাতির স্বাভাবক বিরোধ ছ্থাস না পাইয়া 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধ পাইবার উপর্ূম দেখা যাইতেছে ।” এ প্রসঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথ আরও বলোছলেন-“একজন মহদাশয় ক্ষণজন্মা 
প্র7রুষ (আকবর) যে অত্যুচ্চ আদর্শ লাভ কাঁরয়াছিলেন, একটি 
সমগ্র জাতির (ইংরেজের) নিকট তাহা প্রত্যাশা করা যায় না।” 

আকবরের আদর্শ কি ছিল তার পারচয়দান প্রসঙ্গে রবীন্দ্র- 
নাথ বলেন_“আকবর সকল ধর্মের বিরোধ ভঞ্জন কাঁরয়া যে- 
একটি প্রেমের এঁক্য স্থাপনের চেন্টা কারয়াছিলেন তাহা ভাবাত্মক। 
তানি নিজের হৃদয় মধ্যে একটি এঁক্যের আদর্শ লাভ কাঁরিয়া- 
অন্তরে প্রবেশ কারয়াছিলেন। তিনি একাগ্রতার সংহত, 'নষ্ঠার 
সাঁহত, হিন্দ-মুসলমান খৃষ্টান পারাঁস ধর্মজ্ঞাদগের ধ্ধলে'চনা 
শ্রবণ কাঁরতেন ও তানি হিন্দ রমণীকে অন্তঃপুরে, হিন্দু 
অমাত্যদিগকে মান্ন্রসভায়, হিন্দ বীরগণকে সেনানায়কতায় প্রধান 
আসন দিয়াছিলেন। তিনি কোন রাজনীতির দ্বারা নহে, প্রেমের 
বারা সমস্ত ভারতবর্ষকে, রাজা ও প্রজাকে এক কাঁরতে চাহিয়া- 
ছিলেন ।” 

'হিন্দ-মুসলমানের পারস্পারক সম্পর্ক বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 
এই যে উদার অসাম্প্রদায়ক মনোভাব, তা সর্বতোভাবেই বাঁ্কম- 
চন্দ্রের সানন্দ অনুমোদন লাভ করোছিল এ কথাটা [িশেষভাবে 
স্মরণীয়। বস্তুত বাঁঙকমচন্দ্রের অসাম্প্রদায়ক উদার মনোভাব 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহ ছিলেন বলেই তান তাঁকে ওই 
বন্তৃতাসভায় সভাপাতিত্ব করার অন্মরোধ জানাতে সাহস হয়ে- 
ছিলেন। আকবর সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোল্লীখত সম্রদ্ধ 
মনোভাবের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 

হন্দ-মসলমান সম্পর্ক এবং আকবরের উদার রাজনপাঁতি 
সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মনোভাব দীর্ঘকাল পরে প্রকাশ 
পেয়েছে স্প্টতর ও গভীরতর রূপে তাঁর '্বাধিকারপ্রমত্তঃ' 
প্রবন্ধে প্রেবাসী ১৩২৪ মাঘ)।__ “মুসলমান যখন ভারতে রাজত্ব 
করিতোছল' তখন রাস্দ্রীয় চা্টলযের ভিতরে ভিতরে একটা 
আধ্যাত্মিক উদ্বোধনের কাজ চলিতেছিল। সেইজন্য বৌদ্ধযগের 
অশোকের মতো মোগল-সম্রাট আকবরও কেবল রাম্ট্সাম্রাজ্য নয়, 
একটি ধর্মসাম্রাজ্যের কথা চন্তা কাঁরয়াছলেন। এইজন্যই সে 


সময়ে পরে পরে কত হিন্দ সাধ্‌ ও মুসলমান সির অভ্যুদয় ; 
হইয়াঁছল যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের অন্তরতম মলনক্ষেত্রে 


এক মহেশবরের পূজা বহন কাঁরয়াছিলেন। এবং এমাঁন করিয়াই 
বাহিরের সংসারের দিকে যেখানে অনৈক্য ছিল, অন্তরাত্মার দিকে 
পরম সত্যের আলোকে যেখানে এঁক্যের আঁধম্ঠান আ'বজ্কৃত 
হইতোঁছিল।” 

এ তো অন্তরের মিলনের কথা। কিন্তু দীর্ঘকালের 
অিজ্বন্তায় দেখা গেল বাইরের সংসারে যেখানে অনৈক্য প্রবল 


১০০ 


হয়ে ওঠে সেখানে অন্তরের িলনগ্রচেম্টাও 'নাক্ুয় হয়ে যায়। 
বাইরের সাংসাঁরক অনৈক্য, ও হানাহাঁন দীর্ঘকাল ধরে দেশটাকে 
অন্তহধন দৃদশশার দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথও তা 
প্রতাক্ষ করেছেন। ত্ববে তার শেষ বিভীষিকাময় রূপ দেখে যাবার 
দূ্ভাগ্য তাঁর হয়ান। [তান নানা উপলক্ষে ও নানা ভাবে এই 
কঠন সমস্যার স্বরূপ িশ্লেধণ করেছেন, করণ নর্পণও 
করেছেন; কিন্তু তার সমাধানের কোনো সহজ সূ নির্দেশ 
করতে পারেন নি। কারণ কঠিন সমস্য'র সহজ সমান দেশি 
করা স্ম্ভব নয়। তান এই সমস্যার যে তীতক্ষা ও প্রতক্ষা- 
সাপেক্ষ সমাধানের কথা বলেছেন (হন্দদ-মুসলমান" ১৩২৯ 
শ্রাবণ), তা এই ।-_“সমস্যা তো এই, কিন্তু সমাধান কেথয়ঃ 
মনের পারবর্তনে, যুগের পাঁরবর্তনে। যুরোপ সত্যসধন ও 
জ্ঞানের ব্যাপ্তির ভিতর দিয়ে যেমন করে মধ্যযুগ থেকে আধ্নক 
যুগে এসে পেচেছে, হিন্দুকে মুসলমানকেও তেমন গপ্ভর 
বাইরে যাত্রা করতে হবে।...আমাদের মানসপ্রকীতির মধ্যে যে 
অবরোধ রয়েছে তাকে ঘোচতে না পারলে আমরা কোনে বুকের 
স্বাধীনতাই পাব না। শিক্ষ-র দ্বারা, সাধনার দ্বর সেই 
মূলের পাঁরবর্তন ঘটাতে হবে-_ডানার চেয়ে খাঁচা কূড়ু; এই 
সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে_ তারপরে আমাদের কল্যণ 
হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন হযৃগপ্পরকর্তনের 
অপেক্ষায় আছে। 'কন্তু একথা শুনে ভয় পাবার করণ নেই। 
কারণ, অন্য দেশের মানুষ যৃগপাঁরবর্তন ঘাঁটয়েছে, গুটর যুগ 
থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানীসক 
অবরোধ কেটে বোঁরয়ে আসব। যাঁদ না আস তবে, ননাঃ পন্থা 
বদ্যতে অয়নায়।” 

বলা বাহল্য আমরা এখনও সংস্কারের গুটি কেটে মুন্ত 
জ্ঞানের আলোতে বোঁরয়ে আসতে পাঁরাঁন। করণ শিক্ষার 
অবাস্তবতা ও অব্যাপকতা এ ক্ষেত্রে যে শিক্ষার জলা মনের 
সংস্কার ঘোচাবার প্রধান সহায়ক, তা হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা। 
যে ইীতহস আমরা পাঁড় তা আমাদের জীবনপ্রাতষ্ঠ নয়, আমাদের 
সামাজিক ,সংস্কারমোচনের সহায়ক নয়। এখানে বলা কর্তব্য 
বাংলার (পূর্ব ও পশ্চিম) হন্দু-যুসলমান সমস্যা এবং বিহার বা 
উত্তর প্রদেশের সমস্যা গুরুত্বে ও প্রকৃতিতে এক নয়। সুতরাং 
বাঙাঁলর এই বিশেষ সমস্যার সমাধান হতে পারে শুধু বাংলা- 
দেশের ইতিহাসের শিক্ষার আলোকে । সামাগ্রকভাবে ভারত- 
ইতিহাসের সহায়তায় বাংলার সমস্যা-নিরদন সম্ভব নয়। কিন্তু 
আমাদের কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে গভরভবে বাংলার হীতহাস- 
চর্চার কোনো ব্যবস্থা এখনও হয়ান, অনুর ভাবষ্যতে হবার 


- কোনো লক্ষণও দেখা যায় না। সুতরাং বলা যায়, বাঙাল 'হন্দ্- 


মুসলমানের সামাঁজক সমতাবিধানের আশু সম্ভাবনা নেই। 
তাই বাঁঙ্কমচন্দ্রের আঁবস্মরণীয় বাণীর প্রাতধবাঁন করে বলতে 
হয় আমাদের উচ্চতর শিক্ষাপ্রাতষ্ঞানেও বাংলার ইাতিহাস- 
চর্চার ব্যবস্থা চাই, নইলে বাঙালির ভরসা নাই। 


১৩ বৈশাখ, ১৩৮৫ 


গ্রভাতকুমাঞ্র যুখোপাধ্যায় 
কাব্র ভাষায় বাল 'আরচ্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা- 
বেলার দীপ জবালার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো,। 
বিশ্বভারতী বিশেষ কোনো সরকারী আইনের বলে একাঁদন 


পশ্চিমবঙ্গ 
চি 


বিশেষ একটি স্থানে, বিশেষ দেশ, বিশেষ ব্যান্ত বা বিশেষ 
নগরীর ন'মে সুম্ট হয়ান। ভারতের প্রায় একশটি বিশবাবদ্যালয় 
আছে, তাদের নাম এইভাবে প্রদত্ত, যেমন-_কলকাতা, বোম্বাই, 
মাদ্রাজ, এলাহাবাদ আবার গর নানক, কুরুক্ষেত্র মহাবিদ্যালয় 
ইত্যাদ। “ব*বভারতশ' এই শব্দের দ্বারা কোনো স্থান, ব্যন্তি, 
সম্প্রদায় বা ধর্ম বোঝায় না_এঁট একটি আহীভয়া। এই আই- 
ভিয়া কাবর মনে ধারে ধীরে জল্মায়। একাঁদন অকস্মাৎ এর 
আবির্ভাব ঘটোন। ধবশবভারতী' স্থাঁপত হবার বহু পূর্বে 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর চল্লিশ বংসর বয়সে বোলপরের নিকট তাঁর পিতা 
মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রাতিষ্ঠত শান্তানকেতন আশ্রমে পাঁচ- 
জন কিশোরকে নিয়ে তাঁর ব্রক্ষচর্যাশ্রম' বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। 
একাঁটি তিনকুঠ্ারর ঘরই ছিল ছাত্র-শিক্ষকের বাসস্থান। এই 
বাঁড়টি নির্মাণ করেন কবির ভ্রাতুষ্পূত্র বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর 
ইচ্ছা ছিল এখানে ব্রাহ্গধর্মের আদর্শে একাঁটি ববিদ্যাশ্রম রচনা 
করা। তাঁর অকালমূত্যুতে তা সম্ভব হয়াঁন- রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্র- 
নাথের কল্পনাকে নতুনরূপ দান করে ব্রন্গচর্যাশ্রম স্থাপন করেন 
১৩০৮ সালের ৭ পৌঁষ মহর্ষি ব্রাহ্মধর্মের দীক্ষার দিন। 

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছান্রসংখ্যা ধীরে ধারে বাড়তে থাকে । বাড়তে 
থাকে শিক্ষকও। সমস্যা হল সাধারণ ব্রা্মসমাজভুক্ত যাঁরা, তাঁরা 
জাতপাত মানেন না। ব্রাহ্মণ শক্ষকদের প্রশ্ন ব্রাহ্মণ ছাত্ররা কী 
করে কায়স্থর পদধূলি নেবে! রবীন্দ্রনাথও তখন মহাস্বাদোশক 
তানি যা বললেন তা 'হন্দুঃসংহতার বিরোধী। কয়েক বংসর 
পর আরও সমস্যা দেখা দিল। আগরতলার ডান্তার কজাসাহেব 
ব্রাহ্মসম 'জভুন্ত। তাঁর কন্যা সোফিয়া কাঁজ কলেজে পড়ে, তাঁর 
ইচ্ছা তাঁর একমাত্র পূত্র রাঁব কাঁজকে শান্তিনিকেতনে ছাত্ররুপে 
পাঠাবেন। ব্রাহ্মণ শিক্ষকরা মাথায় হাত ?দয়ে পড়লেন_ মুসলমান 
আর ব্রাহ্মণ একর্রে খাবে ঃ পৃথক না হয় খেল, 'িন্তু এক 
আচ্ছাদনের তলায় তো খাওয়া যায় না। সমস্যার সমাধান হল, 
যখন তাঁরা জানতে পারলেন পাঁরবাঁরক নানা কারণে রাব 
কাজকে আশ্রমে পাঠানো হচ্ছে না! কালে সেই রন্নাঘরে খিলাফত 
আন্দোলনের অন্যতম নেতা সৌঁকত আ'ঁলকে [বিধূশেখর শাস্ত্রী 
স্বয়ং খবার ক্ুন্য নিয়ে যান। যাঁদও সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য- 
প্রণোদত ছিল। 
যেখানে ব্রাহ্মণ পাচক ও অন্যান্য ভূত্যরা বাস করত বলে সে 
ঘরটার ন'ম ছিল চাকরদের ঘর। আর ছাত্র-শিক্ষকদের রান্নাঘর 
ছিল পশ্চমে_ আশ্রম সীমানার বাইরে। কারণ আশ্রমের ট্রাস্ট 
পত্র অনুসারে এই সামানার মধ্যে জীবাহংসা াঁষদ্ধ 'ছিল। 
তাই নতুন ব্ন্ষচর্যাশ্রমে ছাত্রীশক্ষকদের রন্ধন ও আহারাঁদর 
ব্যবস্থা হয় আশ্রমসীমানার বাইরে। আশ্রমে ছাত্রদের নিরামিষ 
ভোজনের ব্যবস্থা হয় ১৯০৫ সাল থেকে। 

বিংশশতকের প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ স্বাদেশিকতা তথা 
হিন্দুজাতীয়তআবাদে উদ্বুদ্ধ হয়োছলেন। ব্রহ্গচর্যাশ্রম স্থাপনের 
পর তিনি এক পত্রে লিখোছলেন, “ছান্রগণকে স্বদেশের প্রাত 
িশেষরূপে ভক্তি, শ্রদ্ধাবান করতে চাই। আঁতীরক্ত মাত্রায় স্বদেশা- 
চারের অনুগত হওয়া ভালো, তথাপি ম্গ্ধভাবে বিদেশশর 
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অন্করণ কাঁরয়া নিজেকে কৃতার্থ ্ননে করা ঠিক নহে।” কচ্তু 
এটাই কাঁবিমনের পূর্ণ বিকাশ নিশ্চয়ই নয়। স্বদেশীযদগে কাব 
গান লিখেছেন, সার্থক জনম আমার জল্মোছ এই দেশে'। দেশকে 
বন্দনা করেও মনে হচ্ছে সবকথা বলা হয়ান। তাই লিখছেন 
্বদেশের মধ্যে শব*্বময়ীর িশ্বমায়ের চরণপাতা,। পীবশবসাথে 
যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও” 
এই গানটি লেখেন বিলাত যাবার পূর্বে। সেই ?বশ্বের সাথে 
পাঁরচয়ের জন্যই তার বিলাতযান্রা। “পথের সয়” গ্রন্থের প্রথম 
প্রবন্ধ 'যাত্রার পূর্বপত্রে এই তত্বটি ব্যাখ্যা করেছেন খনবই .স্পন্ট- 
ভাবে। কাব লিখছেন, “যুরোপায় সভ্যতা বস্তুগত, তাহার মধ্যে 
আধ্যাঁত্বকতা নাই, এই একটা ব্যাল চাঁরাঁদিকে প্রচালত হইয়াছে।” 
কাব একথা অস্বাকার করে বলেছেন, “মানবসমাজে যেখানেই 
আমরা যে কোনো মঙ্গল দোঁখ নাকেন তাহার গোড়াতেই 
আধ্যাত্মক শান্ত আছে।” কাবর মতে “আমরা মানুষের কোনো 
উন্নাতি দোখ তবে নিশ্চয়ই জানতে হইবে, সে উন্নাতর মূলে 
মানুষের আত্মা আছে, কখনোই তাহা জড়ের সান্ট নহে'। কাব 
মনের মযান্ত সেইসঙ্গে বি্বসাথে যোগের ভাবনা ধারে ধারে 
উন্মোচিত হচ্ছে। 

রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে ও পরে আমোরকার 1বশ্বাঁবদ্যালয় ও 
কলেজ দেখেন, তখন তাঁর মনে বি*বভারতীর স্বপ্ন জাগারত 
হয়োছল কি? তারপর এনড্রজ ও "পয়ার্সনের সাঁহত পাঁরচয়ের 
ফলে কাঁবর জীবনে এবং এ দুইজন পাদারর জীবনে যে পাঁর- 
পারবর্তন আসে তা বি*বমানবতারই দ্যোতক। 'বলাত থেকে 
প্রত্যাগমনের পর খজ্টান এনড্রুজ, খৃষ্টান 'পয়ার্সন এলেন। তার 
পূর্বে আসেন কাপ্তেন পেটাভেল ও তাঁর স্ত্রী। জাতের বেড়া 
ভাঙতে শুর; করেছে ইতিমধ্যে। স্কুলের দাট ছান্র একাঁট 
মুসলমান অপরাট সাঁওতাল। দপ্তরীর কাজ শিখছে, বাঁধানোর 
কাজ শিখছে। তাদের নিয়ে পৃথক স্থানে ভোজন করছে দৃজন 
স্কুলের ছাত্র। 

বৃহত্তর জগতের ঘাত প্রাতঘাতে কাঁবর মানসলোকে তার 
প্রতিক্রিয়ার ছাঁব আঁকা চলছে। প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে__ 
জাতীয়তাবাদের উগ্রমৃর্তি দেখা দিয়েছে দকে দকে। জাপান 
চীনের উপর উপদ্রব শুর; করেছে সোঁদনকার চশনের গৃহযুদ্ধ ও 
দূর্বলতার সযোগ নিয়ে। কাঁব আছেন আমোরকায় বন্তৃতা- 
সফরে। ন্যাশনালিজমের উগ্নতার তীর সমালোচনা করে বন্তৃতা 
দিলেন জাপানে ও আমোরিকায়। ভারতে কাব হলেন রাজনোতিক 
নন্দার পান্র। ন্যাশনালিজম্‌ যে বি*বশান্তর শেষ কথা নয়__একথা 
কবি স্পম্ট করে ঘোষণা করলেন। [1151-019217061106 
হচ্ছে সভ্যতার মৌল কথা। 

১৯১৬ সালে কাব আমেরিকায় একাই গয়েছেন বন্তৃতা 
সফরে । সেখান থেকে রথানন্দ্রনাথকে শান্তিনিকেতনে যে পত্র লেখেন 
তাতে আমরা বি*বভারতশ স্থাপনের প্রথম আভাষ পাই। কাব 
িখছেন--“শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়কে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের 
চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে_স্বাজাতিক সংকীর্ণতার যুগ 
শেষ হয়ে আসছে-_ভাবষ্যতের জন্যে যে বিশ্বজাতিক মহামলন- 
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যজ্ঞের প্রাতষ্ঠা হচ্ছে তার প্রথম আয়োজন এ বোলপুরের 
প্রান্তরেই হবে।” এই ভাবনার কয়েক বদর পরে কাব আশ্রমের 
তরুণ শিক্ষক সুহৃতকুমার মুখোপাধ্যায়কে লেখেন “ভারতের 
একটা জায়গা থেকে ভূগোল বিভাগের মায়াগণ্ডী সম্পূর্ণ মুছে 
যাক_ সেইখানে সমস্ত পাঁথবীর পূর্ণ আঁধঙ্ঠান হোক_সেই 
জায়গা হোক আমাদের শাঁন্তীনকেতন।” 

বিশ্বভারতী ভাবনার উদয়ে যে 'বিদ্যাসমবায়ের আয়োজন 
হয় তাতে বিদ্যার্থ হয়ে এল সুদুর ীসলেট থেকে সৈয়দ- 
মুজতবা আলি আর গল আরও সুদুর লাহোর থেকে জিয়া- 
উদ্দশন, নাগপুর থেকে এলেন খ্ঙ্টান 1বনায়ক মাসোজি। মোট- 
কথা জাতপাতের বাঁধ ভাঙছে আর বানর -মানুষের আনাগোনা 
শুরু হয়েছে_ীবশবং যত্র ভবত্যে এক নীড়ম বাস্তবে রূপ নিতে 
চলল। মনে পড়ছে ছোট্র একটা ঘটনা । পাঞ্জাব থেকে মুসলমান 
ছাত্ররা বেড়াতে আসে। তখন পাকস্তানের কল্পনায় পাঞ্জাবীরা 
উন্মত্ত হয়ে ওঠোঁন। ছাত্ররা এসে রান্নাঘরে সকলের সঙ্গে খায় 
এই ঘটনা তাদের খুবই মৃগ্ধ করে। তৎকালীন জেলা ম্যাঁজ- 
স্ট্রেট মিঃ কুরোশর ভাই সেই দলে ছিলেন। পরে কুরোশ আমায় 
বলেন, “ছান্রেরা মুগ্ধ হয়েছে, তারা ভাবতে পারে না যে, হিন্দ 
মুসলমান একন্রে ভোজন করবে।” এ ঘটনা ভারতের আর 
কোথাও সম্ভব হত না সেই কালে। এখানে একটা কথা স্পষ্ট 
করে বলতে চাই, কাব কখনো কোন কছু জোর করে আশ্রম- 
বাসীদের উপর চাপানাঁন। তাঁর বন্তব্য তিনি বলে িয়েছেন। 
[তান জানতেন, যা সত্য তা একাঁদন আপনা হতেই স্বাকীতলাভ 
করবে। 

এবার একটু ইতিহাসের কথা বাঁল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ 
হল ১১ নভেম্বর ১৯১৮ সালে। তার একমাস পরে শান্তি- 
নিকেতনে নিভৃতে মাঁষ্টমেয় সমদরদশী লোকদের 'নয়ে শান্তি- 
(ডিসেম্বর ২৩, ১৯৯১৮, ৮ই পৌঁষ ১৩২৫)। কাঁবর সজ্যমানস 
(01520০70110) যে শুধু সাহত্য বিষয়ে নব নব সংষ্ট 
করে চলে তা নয়, শিক্ষাবষয়েও তা সম্প্রসারী। ব্রহ্গচর্যাশ্রমের 
আঠারো বংসর পূর্ণ হয়েছে, কাঁবর মনে হচ্ছে শান্তিনিকেতনের 
জন্য কিছ; করণীয় আছে। এমনসময় দক্ষিণ-ভারত. থেকে 
বন্কৃতাদানের আহ্বান এল; কাব লিখলেন 105 09106 0? 
[10191 €816019। তাঁর মাথায় ঘুরছে তখন [বিবিধ সংস্কীত 
চর্চা কেন্দ্র স্থাপনের কথা । দাঁক্ষণ-ভারত সফরে যান ১৯১৯ 
সালের গোড়ায়। কলকাতায় ফিরে এসে বস্মীবজ্ঞান মন্দিরে কবি 
তাঁর 7716 €09100:5 0৫6 [10019 00116 ভাষণাঁট পাঠ 
করলেন [মোর্ ২৭, ১৯১৯, ১৩ চৈত্র ১৩২৫)। এই হল [ি*ব- 
ভারতনর ভূঁমকা। ১৯১৯ সালের মে মাসে শান্তানকেন 
পান্রকায় কাব সর্বপ্রথম বাংলায় তাঁর শবশ্বভারতী” সম্বন্ধে মনের 
কথা বললেন। এই প্রবন্ধে কাব যা ?ীলখলেন তা "জজ্ঞাসু পাঠক 
সামান্য সন্ধান করলেই পাবেন। কলকাতায় ভাষাদানের তিন- 
মাস পরে, গ্রীক্মকালের শেষে বিদ্যালয় খুললে অত্যন্ত দীনভাবে 
ণবশ্বভারতীর' কাজ শদরু হল। অধ্যাপনা ছাড়া অধ্যয়নও সে 
শিক্ষকের অন্যতম কর্তব্য এই মত প্রাতষ্ঠিত হল। 


পশ্চিমবঙ্গ 


প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয়বার যুরোপে 
যন, যুরোপ থেকে প্রত্যাগমন করে কাব বি*বভারতীকে 
সধরণের হাতে উৎসর্গ করবার জন্য সভা আহ্বান করলেন 
(১৯২১ সালের ২৩ িসেম্বর). সেই সভার সভাপাঁত ছিলেন 
আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। সোঁদনকার ভাষণে আচার্য ীবশব- 
ভারতীর মর্মীর্থট আত স্ন্দরভাবে বললেন। 'তাঁন বললেন 
যে, "শীবশ্বভারতীর আক্ষারক অর্থের দ্বারা আমরা বাঁঝ যে, 
"ভারত" এতাঁদন অলক্ষিত হয়ে কাজ করাঁছলেন, আজ তান 
প্রকট হলেন। কিন্তু এর মধ্যে আর একট ধৰাঁনগত অর্থ আছে-__ 
দবম্ব-ভারতের কাছে এসে পেশছবে, সেই 1ব*বকে ভারতাঁয় করে 
নিয়ে আমাদের রন্তরাগে অনুরাঞ্জত করে, ভারতের মহাপ্রাণে 
অনপ্রাণত করে আবার সেই প্রাণকে বিশ্বের কাছে উপ্াা্থত 
করব। সেই ভাবেই বিশবভারতীর নামের সার্থকতা আছে”। 


রবীন্দ্রনাথ সোঁদন যা বলেছিলেন তার মধ্যে ভাববার কথা 
আছে। অর্ধশতাব্দীর মধ্যে পাঁথবীর ও ভারতের যে পাঁরবর্তন 
হয়েছে তা অভাবনীয়. কিন্তু কাঁবর বন্তব্য ভাবষ্যৎ বাণীর ন্যায় 
সত্য। তান বললেন, “কোনো জাতি যাঁদ স্বাজাত্যের ওদ্ধত্য- 
বশত ধর্ম ও সম্প্রদায়কে একান্ত আপন বলে মনে করে তবে 
অচল সামানার মধ্যে আপনাকে সংকীর্ণভাবে উপলাব্ধ করাই 
ক সবচেয়ে বড়ো গৌরব” ? 


বৃটিশ সাহাত্যিক রুডিয়র্ড কীপাঁলং িখোঁছলেন-_- 
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যাচ্ছে রষ্ট্রসংঘের মধ্যে। কবি উত্ত [779171019170017-এ 


পশ্চিমৰঙ্ 
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এইখানে একাটি ঘটনার উল্লেখ না করে পারাছ না। ১৯১২ 
সালে রবীন্দ্রনাথ যেবার বিলাত যান, সেবার সেখানে কেদারনাথ 
দশগুপ্ত 1116 10101) 01175850870 ৬/০5 ১০০০119-র 
উদ্যেগে 08260] 17811 কবির সংবর্ধনা ও বন্তুতার 
ব্যবস্থা করেন, কবির সে ভাষণগুলি ১%1791)9, নামে প্রকাশিত 
হয়। এই ভাষণগদ্লিতে কির ধর্ম সমাজদর্শন ও িশববোধের 
আভ'ষ পাই। 


সবাঁকছ7 বিভেদের উধের্ প্রাতিষ্ঠিত হল ি*বভারত”। 
[বিশ্বভারতী ও বিশবমানবতাবাদ একই অর্থবোধক । এই কথা 
কাঁব স্পম্ট করে বলেন 'মানুষের ধর্ম” গ্রন্থে। এতকাল ধর্ম 
হয়েছে সম্প্রদায় কেন্দ্রিক_ যেমন, হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম ইসলাম 
ধম খুষ্ট ধর্ম। তাদের প্রত্যেকা্টি বহর উপসম্প্রদায়ে িভন্ত, 
মানুষকে পরপারের কাছে নেবার অনেক বাধা ঈশ্বরই মানুষের 
মিলনের বাধারুপে দাঁড়িয়ে আছেন। তাই কাব বললেন ধর্ম 
একট!ই--তা হচ্ছে মানুষের ধর্ম। শেষ গান লিখলেন “এ মহামানব 
আসে'। মহামানব কোনও মহাপুরুষ নয়, মহামানব হচ্ছে 
1005 14 । অর্থাৎ সমগ্র মন্ষ্যত্বের প্রতীক 'মহামানব'। 


৯৪১ 


৯৫২, 


নন্দগোপাল সেনগুপ্ত 


রুবান্দ জাঁবনের শেষ দশ বছর অর্থাৎ ১৯৩১-৪১, তাঁর 
জীবনের সবচেয়ে তাৎপয্পূর্ণ অধ্যায়। এই অধ্যায়ের 
রবীন্দ্রনাথ আমাদের সুবাদিত কাঁবর অন্বাত্ত মান্র নন, তান 
স্বয়ংসম্পূর্ণ এক নতুন ব্যান্ত, যাঁর জীবন আশিতে শেষ না হয়ে 
শতাব্দী পযন্ত ব্যাপ্ত হলে, আমরা পেতাম নতুন এক কাবকে। 
কেন একথা বলাছ তা প্রাতপন্ন করাই হল এই লেখ।র উদ্দেশ্য। 
কে না জানেন শেষ দশ বছরে রবীন্দ্রনাথ লেখার সঙ্গেই একান্ত 
মনে করোছিলেন আঁকার চচণ এবং তাঁর ছাঁৰ অনুধাবন করলে 
দেখা যাবে, তা রবীন্দ্রনাথের সৃখ্যাত শিপ প্রত্যয় থেকে দর্ধর্ষ 
রকম আলাদা । জৈব আঁস্তত্বের সঙ্গে জাঁড়ত যেসমস্ত ক্ষুধা- 
তৃষ্ণা, যেসমস্ত বিকার বৈপরাত্যকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিন 
সাহত্যের রাজ্যে প্রবেশাধিকার দেনান, ছাঁবতে তারাই এসে 
সিংহভাগ নিয়ে জুড়ে বসেছে । অনাবৃত ?াবকল বীভৎস বাস্তবকে, 
সসম্মানে রাস্তা ছেড়ে দিয়েছেন 'তাঁন। এই জন্যেই একথা বলতে 
পারা যায় না ক যে চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ এমন একজন পৃথক 
ব্যান্ত, যাঁর মানব সত্তার সঙ্গে বলাকা ও মহ:ঃয়ার কবির আত্মীয়তা 
খঃজে পাওয়া অসম্ভব? শীকন্তু কেন? তার মুল খটজতে 
হলে যেতে হবে শিল্পীর মনোলোকে, যে মন বার্তত হয়োছল 
ফ্লয়েডোত্তর কালের চিন্তায় এবং যার ওপর প্রভাব বস্তার করে- 
ছিল ?কাসো ও মাতিসের শিল্প-দর্শন। এটা কি নিতান্তই 
আকস্মিক, না পূর্বাপর বিবর্তনের ফল? আমার বন্তব্য শেষোস্ত 
সদ্ধান্তের পক্ষে । আমার ধারণা শেষ দশ বছরে রবীন্দ্রনাথের 
মানীসকতা, জীবন ও জগৎ 'চন্তা দৃঢ় পায়ে এমন একটি প্রত্যয়ে 
চলে আসাছল, যা বিশ শতকের বেশী 'িনকটবতাঁ এবং তা 
সম্ভব হয়েছিল সজাগ অনুশীলনের ফলেই। 


এই প্রত্যয়ের স্বরুপটা সংক্ষেপে বলাছ, জগৎ ও জীবন 
বকাশের মূলে কোন আঁচন্ত্য পারমার্থক সত্তার 'ক্রিয়া আছে, 
এ বিশ্বাস তাঁর মন থেকে স্খালত হয়ে 1গয়োছিল। বিজ্ঞানীসদ্ধ 
বস্তুসত্তার ?দব্য বা প্রাণময় বিকাশকে তান প্রাকৃতিক কার্যকারণ 
সূত্রে বাঁধারই প্রয়াসী হয়েছিলেন। নৈবেদ্য গীতাপ্জাল গীতিমাল্য 
ও শান্তিনিকেতুন্ন বন্তুতামালার রবীন্দ্রনাথের পরবতাঁ রূপ 
আমরা দোঁখ বলাকা পূরবী ও মহুয়ার রবীন্দ্রনাথে। মোক্ষ- 
বাদী রবীন্দ্রনাথ সেখানেই প্রথম হন জীবনবাদী তারপর 
প্রান্তিক রোগশব্যায় আরোগ্য জন্মাদনে এসে তান হন পাঁরপূর্ণ 
প্রত্যক্ষতাবাদী। এীতিহ্যানুগামণী সমালোচনা অবশ্য এই ক্রম 
বিবর্তনের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। কিন্তু গতানুগাঁতকতার 
পথ পাঁরহার করে খোলা চোখে তাকালে বুঝতে অস্াবধা হয় 
না যে ষগ সংস্কৃতির প্রভাবই ঘাঁটয়োছল এই রূপান্তর তাঁর 
মানীসকতায়। নব্য পদার্থাবদ্যা যৌদন সক্ষমাতিসূক্ষর পরমাণুর 
অন্তলেণকে অফুরন্ত তেজের সঙ্গেই অত্যাশ্র্য শৃঙ্খলায় 
রহস্য আবিম্কার করেছে, জশবতত্বও পরীক্ষামূলক মনস্তত্ব জৈব 
আস্তত্বের মৌল প্রবণতাগীলকে টেনে মাটির কাছাকাছি নামিয়ে 
এনেছে, মাক্স্য় দর্শন যোঁদন ব্াঝয়েছে উৎপাদন ও লভ্য 
আহরণের একচেটিয়া আঁধকারই সমাজে অস্তিবান এবং 
নাস্তিবান দুই পৃথক শ্রেণী স্বম্ট করেছে, সোঁদন পুরাতন 


পাশ্চমবঙ্গ 


মূল্যমানগ্ীল আঁকড়ে থাকার মত অনড় মন ত রবীন্দ্রনাথের ছিল 
না। যুগ সংস্কীতর সার্ক অগ্রযাত্রার সঙ্গে চলার সজীবতা 
তাঁর অব্যাহত ছিল পণ্চান্তর বছরে পা দিয়েও। এর জোরেই তান 
াাজের সীমানা 'নীজেই অতিক্রম করোছলেন এই অধ্যায়ে। 

সংকোচের সঙ্গে বলাঁছ, এই সার্থক সমাপ্তর অধ্যায়ে আম 
রবীন্দ্রনাথের নিকট সাহচর্ষে থাকার সুযোগ পেয়োছলাম। 
দেখোছ তান আইনস্টাইন ম্যাক্স প্লাঙ্ক মালকান প্রমুখ 
বিজ্ঞানীর রচনা মন দিয়ে পড়েছেন। শুধু পড়া নয়, ব*বপারিচয় 
নামক বইয়ে তান নতুন িশববোধ ব্যাখ্যাও করেছেন। প্রাণতত্ত 
ও মনস্তত্ব নিয়েও কিছ; লেখার ইচ্ছা ছিল, যা শারীরক 
অপটুতার জন্যে পারেনান। সে ভার 'দিয়োছলেন অন্যদের 
ওপর । বিশ্বভারতী লোকশিক্ষা সংসদ থেকে বোরয়েছে দ্দখাঁনি 
বই এ বিষয়ে। কিন্তু অনেকেই বোধ হয় জানেন না যে তার 
বেশীর ভাগ পৃন্ঠাই ভরে আছে রবীন্দ্র লেখনীর পাঁরমাজননায়। 
আর এও বোধ হয় জানেন না যে ফ্লয়েড এডলার ইয়াং প্রভাতি 
লেখাও তান পড়েছিলেন মোটামুটি। পড়োৌছলেন বংশান,ক্রম 
ও আচরণতন্্ব ইত্যাদ সম্বন্ধেও প্যাভলভ ওয়াটসন প্রমুখের 
বইপীথ কিছু িছ7। আসলে বশ শতকের তৃতীয় দশকে সারা 
পাঁথবীতে তোর হয়োছল মননশীলতার যে পাঁরবেশ, তা থেকে 
তদানীন্তন তরুণ আমরা যেমন প্রেরণা পেয়ৌছলাম, তেমাঁন 
পেয়োছলেন আমাদের প্রধানতম অনার্য রবীন্দ্রনাথ । তাই 
দর্শন ইতিহাস সাহিত্য শিল্প কলা কৃন্টি ও সমাজ চেতনার মৌল 
ভাবনাগীলই আমূল পাল্টে িয়োছল তাঁর। নতুন কালের 
দৃম্টি ও মূল্যবোধ নিয়ে নবভাবে পুনার্চার শুর করোছিলেন 
তিনি সব কিছুর। এই রূপান্তরিত রবীন্দ্রনাথকে তাঁর পূুরতিন 
সত্তার সাক্ষাৎ প্রাতবাদ বলে নিতে তাই কোনই অস্াবধা নেই। 
একটা কথা বলতে ভুল হয়ে গেছে। ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ 
যান সোভিয়েট মদললুক ভ্রমণে এবং তাও তাঁর মানীসক ববর্তনের 
পথে অল্প সহায়তা করে '?ন। 

রাশিয়ার সমাজ বিধান বলাই বাহুল; তাঁকে অবাক ও 
আভভূত করে তার আভনবতার জন্যে। এই অধ্যায়ে তান 
অবাহত হলেন দেশের সেই সব মানূষ ও তাঁদের আঁধকার 
সম্বন্ধে, যাঁরা শ্রম দিয়ে সভ্যতার ইমারত গড়ে নিজেরা থাকেন 
রন্ততার অন্ধকারে এবং যাঁদের কাঁধে ভর রেখেই ক্ষমতা ও 
বস্তের অধীশ্বররা ওঠেন ভাগ্য ও ভোগের সর্বোচ্চ তলায়। 
অর্থাৎ দাঁরদ্র্য বস্তুটা যে মানুষের সৃষ্টি এবং সমাজের উৎপাদন 
যন্দ আয়ত্তে রেখে আর সাহায্যে উদ্বৃত্ত মূল্য আহরণ ও শাসন 
তন্ত আঁধকার করেন যে ম্াষ্টমেয় মানুষ, তাঁরা এবং তাঁদের 
সাগরেদরাই যে দুহাতে বণনা বিলিয়ে সেই পটভূমিতে ত্যাগের 
আদর্শ প্রচার করেন, আর সকল ও আত্মজ্ঞান খদ্ধ 'দব্য- 
জাবনের বাণী শোনান, এ তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করলেন। 
দুই বিঘা জমি ও পুরাতন ভৃত্যের দরদী মানবতাবোধ এ নয়, 
এ হল সেই সাম্য দৃন্টি, যে দৃম্টি হূজরে মজুরে কৃত্রিম 
ব্যবধানের বেড়া ভেঙে নতুন সমাজের বনিয়াদ গড়তে চায়। হয়ত 
যে রত্তান্ত বিপ্লবের মাধ্যমে রূশরা সম্ভব করেছিলেন এই নতুন 
সমাজের আবিভণব, তার সম্বন্ধে তাঁর কাঁবমনে কোথাও একট; 


পশ্চিমবঙ্গ 


অননুমোদন ছিল। কিন্তু আঁম নিঃসন্দেহ যে ওট;কু কেটে যেত 
তাঁর ১৯৪৭-এর পর আরো 'কছবাঁদন বে*চে থাকলে । রা।শয়ার 
চিঠি কালান্তর সাহিত্যের পথে পথের সঞ্চয় ও সভ্যতার সংকটে 
এই নতুন রবীন্দ্রনাথের একটা দিক দেখোছ আমরা রোগশয্যায় 
আরোগ্য ও জন্মাদনে দেখোছ আর একটা 1দক। এই রবীন্দ্র 
নাথকে বোঝা ও বোঝানর প্রয়স হয়ান আজও, এ আমাদেরই 
দূভাগ্য। অথচ এই অধ্যায়ের উপলব্ধি ছাড়া রবীন্দ্রনাথের পূর্ণ 
পাঁরচাতি সম্ভবই নয়। 
এই রবীন্দ্রনাথ এমন এক ব্যান্ড যাঁর অন্তরে দুর্বার একটা 
আস্থরতা জেগোঁছল সেই সব মানুষের জন্যে, যাঁরা নদীতে 
জাল ফেলেন, মাঠে যাঁরা চাষ করেন, যাঁরা সার্বক শ্রমের বান- 
ময়ে নগর বন্দর ও কল কারখানা চলন্ত রাখেন। অথচ 1নজেরা 
যাঁরা বস্তু, নঃস্ব সবহারা। দূর থেকে দেখা এই শ্রমকারী নীছু- 
তলার মানুষদের মধ্যে নেমে গিয়ে, তাঁদের এক জন হবার স্বপ্ন 
দেখেছেন তিনি। স্বাগত জানিয়েছেন অনাগত দিনের সেই 
কবিকে, যান উঠবেন এদের মধ্যে থেকেই এবং মুখর করবেন 
এদের অন্তরের অকাঁথত বেদনাকে । শধক্কার 1দয়েছেন রাম্ট্র ও 
সমাজ ব্যবস্থার সেই ধারক বাহকদের, যাঁরা মানুষের এই অধো- 
গাতর পণ্যে আপন লাভের তহবিল পূর্ণ করছেন। শেষের দশ 
বছরে পূর্ণ পাঁরণাঁতিতে উন্নীত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ এইভাবে। 
এ রবীন্দ্রনাথ উপাঁনষদের প্রাণরসপঃস্ট অধ্যাত্ববাদী কাব নন, 
নন বাউল বৈষ্ণব ও সন্তসাধকদের ভাবধারায় উজ্জশীবত ভান্ত- 
বাদী কবি, তপোবন সংস্কাতির (যে সংস্কীতি কোনাদন ছল 
না) ব্যাখ্যাকার, তত্বদর্শ” মানব মৈত্রী ও বিশবপ্রেম প্রচারক 
কবিও নন। এ রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবী, বস্তুনষ্ঠ বিজ্ঞান বোধির 
সমর্থক। এই দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথকে মোটেই চান না আমরা। 
শুধু তাই নয়, আমরা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখোঁছ হয় কতক- 
গুলি ভ্রান্ত ধারণায় কুয়াশায়, নয় কতকগাীল স্বাবধাবাদী 
সদ্ধান্তের হে'্মালিতে। আমরা তাঁকে পূর্বাপর এক জাতীয়- 
তাবাদী ভাবুক ও ধমরপ্রবন্তা পাদ্রী সাঁজয়ে রেখে, তাঁর 
মাহম্বান্ঘত সমাঁপ্তকে অমর্যাদা করোছি। করোছি অধ্যাত্মবাদী 
এক কোমল কাণ্ডে পদাবলী রচায়তা কাব সাঁজয়ে রেখে। 
কেন এরকমটা হয়েছে তার উত্তর স্পম্ট। কায়োম স্বার্থে 
দত্ত প্রত্যয় আমাদের মন অধ্যাত্ম রসপুম্ট সত্তা একটি জাতীয়তা- 
বাদের বাতাবরণে আবৃত করেই রাখতে চেয়েছে রবীন্দ্রনাথকে, 
যেহেতু এইভাবে তাঁকে ভাঁঙয়ে আমাদের সমস্ত মূঢ়তা, দৈন্য 
ও অকৃতার্থতার সাফাই গাওয়া সহজ । এই বাতাবরণ প্রথম তোর 
করেছিলেন আঁজত চক্রবতাঁ” একদেশদশর্ঁ একাঁট জাঁবনদেবতা- 
বাদের ছক তাঁর সমস্ত গাীতি-কাঁবতার ওপর আরোপ করে। 
তারপর এটাই গৃহাঁত তত্ব রূপে চলেছে। এরপর সংরেন্দ্রনাথ 
দাশগুপ্ত আর দ7াট বাদ সংযোগ করেছেন, তা হল গাঁতবাদ 
ও মুহূর্ত সম্ভোগবাদ। এই 'ন্লীবধবাদের দাপটেই বরবাদ 
হয়েছে পরবতাঁয়দের রবীন্দ্র চর্চা। এ থেকে মূন্ত করে 
আনতে হবে প্রকৃত রবীন্দ্রনাথকে । শেষ ধাপে 'যাঁন ভাবের স্বর্গ 
থেকে বাস্তব মাটির কাছাকাছি চলে এসোৌছলেন, আর্তি প্রকাশ 
(শেষাংশ ১০০৪ পৃষ্ঠায়) 


৯৩ 


নারায়ণ চৌধুরী 


বল ভাষা ও সাহত্যে কাবগুরু রবান্দ্রনাথ সুস্থ সংস্কীতর 
এক আঁনর্বাণ জ্যোতির্ময় শিখা । তাঁর আঁবর্ভাবের 
আগে বাংলা ভাষা ও সাহত্যের অবস্থা কী ছিল আর তান 
যখন এ মর-সংসার থেকে বিদায় নিলেন তখনই-বা বাংলা ভাষা 
ও সাহত্যের অবস্থা কী দাঁড়য়োছল-_ এই দইয়ের প্রাততুলনা 
করলেই বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথ তাঁর একক চেষ্টায় বাংলা 
সাহত্যকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসৌছলেন। আমরা 
আপ।তত তাঁর বহুমুখী সাঁষ্টশশল প্রাতভার দানের অজজ্্রতা ও 
এ*বর্ষের কথা ধরাছ না, হিসাবের মধ্যে একথাও গণ্য করাছ 
না যে তান তাঁর সর্বাতিশায়ী ক্ষমতায় একাই ছিলেন একশো । 
সে একটা ভিন্নতর প্রসঙ্গ, তার আলোচনা অন্য কোন উপলক্ষে 
করা যেতে পারে, কিংবা এই আলোচনা আমাদের সাম্প্রতিক 
সমালোচনা-সাহত্যে এত হামেশাই হয় যে এখানে আর তার 
পুনরাবাত্তর সার্থকতা দেখ না। আপাতত যেটা আমাদের 
বিবেচ্য তা হল রবীন্দ্র-পূর্ব বাংলা শিল্প-সাঁহত্যের জগৎ থেকে 
রবীন্দ্র-সৃন্ট বশল্প-সাহত্যের জগতের সুরের মৌলক ভিন্নতা। 
এই ভিন্নতার পাঁরমাপ করতে গেলেই আমরা দেখতে পাব 
রবান্দ্রনাথ কত দিক 'দয়ে কত ভাবে বাংলার সংস্কীতিকে নির্মল 
ও পাঁরশোধিত করে গয়োছলেন, কবির আগের ও পরের বাংলা 
সাহত্য-সে যেন দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র গ্রহলোক, একাটর সঙ্গে 
আরেকটির যোগ নেই। রবীন্দ্রনাথ যে পর্যায়ে বাংলা সাহত্যকে 
এগিয়ে নিয়ে 'গয়েছিলেন ও যেখানে এসে থেমেছিলেন, সেখান 
থেকে আর পুরাতন যুগে ফিরে যাওয়ার কোন উপায় ছিল না__ 
পুরাতন যুগের রুচি বিশ্বাস অভ্যাস ও দ্াম্টভাঙ্গর আদল 
তান এমনভাবে বদলে 'দিয়োছলেন যে রবীন্দ্র-যুগ থেকে বলতে 


৯০৪ 


গেলে বাংলা সাহত্যে নতুন পথ-পারক্রমার শুরু হয়েছে, ওই 
পথ-চলার ভঙ্গর সঙ্গে গত যুগের ধরন-ধারণ করণ-কারণের 
কোনই মিল নেই। | 

কোন জাদুর দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বাংলা সা'হত্য ও সংস্কাঁতির 
ক্ষেত্রে এই 1বরাট, প্রায়-আব*বাস্য পাঁরবর্তন সংঘাটত করে- 
ছিলেন ? সে কি শুধুই তাঁর স্ান্টর প্রাচুর্য ও বহ 'বিচিন্রপথ- 
গামী কল্পনার সমৃদ্ধি 2 নাক ওই জাদুর মূলে তাঁর দৃষ্টি- 
ভাঁঙ্গর অনন্যতারও একটা মস্ত বড় ভূমিকা ছিল ? তাঁর স্াচ্ট- 
শীলতার ব্যাপ্ত, গভীরতা, অজন্তরতা, বোৌঁচত্র্য ও অক্লান্ত 
নরবাচ্ছন্নতার কথা ছেড়ে দলেও, আমাদের মনে হয় কাঁব যে- 
দাষ্টকোণ থেকে জীবন, জগৎ ও মানুষকে দেখোছলেন সেই 
দৃম্টিকোণটাই ছিল এক অসামান্যতার বোঁশল্ট্যযুন্ত যে- 
অসামান্যতার মধ্যে তাঁর অন্যপরতন্্ ব্যাক্তিত্ব প্রাতভাত হয়েছিল 
অত্যন্ত অমোঘ ও অসংশাঁয়ত রুপে । কবির এই অসামান্য 
ব্যন্তিত্ব ও দৃম্টিকোণের একটু হিস!ব-নিকাশ করা যেতে পারে। 

কবি জন্মগ্রহণ করোছলেন উীনশ শতকের কলকাতার এক 
শীর্ষ্থানীয় অভিজাত ও 'বন্তসচ্ছল পাঁরবারে। কিন্তু ধন 
গৃহের বিলাস-ভোগের সংস্কার তান নিজ জীবনে গ্রহণ 
করেনান, বাল্যকাল থেকেই তাঁর মন সংযম-শাসনে শাঁসত ও 
আচার-আচরণ আতিরেকের মোহ বাঁজতি। তানি জাঁমদার-সন্তান, 
জামদার-গৃহের তদানীন্তন জীবনযাত্রার রীতি অনুযায়ী তাঁর 
পক্ষে আমোদের স্রোতে গা ভাঁসয়ে দেওয়া এমন কিছ অন্যায় 
বা অস্বাভাঁবক ছিল না, 1কন্তু আশ্চর্য আত্মসংবরণের ক্ষমতার 
দ্বারা তান চারাঁদককার 'ক্রুন্ন আবহাওয়া থেকে নিজেকে সযত্নে 
রক্ষা করোছলেন। 

সৃষ্টর ক্ষেত্রে এলে দেখতে পাই প্রথম বয়সে তান যে সকল 
কাব্য, সঙ্গীত ও গাতিনাট্য রচনা করেছিলেন তার মধ্যে 
নাগরিকতার সংস্কার প্রবল এবং জনজীবনের বাস্তবতার ছোঁয়া 
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প্রায় নেই বললেই চলে, কিন্তু এই ব্রটপূর্ণ একদেশদার্শতা ও 
একাঁঞ্গতা তান আঁচরেই কাঁটয়ে উঠতে পেরেছিলেন গ্রাম- 
জাঁবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের সূত্রে। জাঁমদারী কার্য 
পাঁরচালনার উপলক্ষে যখন থেকে বাংলার পল্লীর সঙ্গে তাঁর 
সাক্ষাং যোগ স্থাঁপত হল, তাঁর শোল্পক দৃজ্টিভঙ্গিতে 
আঁবামশ্র আনন্দবাদ আর রইল না, তার ভিতর বাংলার বৃহত্তর 
জনজশবনের দুখের চেতনা প্রবেশ করল। সেই থেকে 'তাঁন 
আর কলকাতাকৌন্দ্রক নাগারক শিল্পী রইলেন না, হয়ে 
উঠলেন গোটা বাংলাদেশের শিল্পী । বাংলার সাধারণ মানুষের 
সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনা তাঁর চৈতন্যের মমমমূলে প্রবেশ করে 
তাঁর ব্যান্তত্বের গোত্রান্তর ঘাঁটয়ে দিয়ে গেল। পচত্রা” কাব্যের 
“এবার ?ফরাও মোরে” কবিতাটি আম্ন লেখা হয়ান। ওই এীত- 
হাসক রচনাঁটি কাব-ব্যন্তিত্বের [ববর্তনের একটি লক্ষণীয় ধাপ। 

একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত । নাগাঁরকতার পাঁরমণ্ডলের 
মধ্যে বসে কাঁব প্রথম বয়সের কাব্য-কাবতা রচনা করলেও 
অশালীনতা কিংবা রুচিদৈন্য কিন্তু তাঁর রচনাদেহকে কখনোই 
স্পর্শ করেনি। ওই পর্বের কাঁবতায় দেহবাদী মনোভাঁঙ্গ অর্থাৎ 
যৌনতার স্মারক শব্দাঁচন্র প্রয়োগের যথেন্ট অবকাশ ছল, ইচ্ছা 
করলেই নাগাঁরক শিক্পাদর্শের সঙ্গে সঙ্গাতি রেখে তান তাঁর 
তখনকার একাধক কাঁবতায় কল্পনার লাগামে আলগা দিতে 
পারতেন। কিন্তু এক অদ্ভূত, আঁবশ্বাস্য, স্বেচ্ছা-সংযমের বর্মে 
বয়সের পক্ষে বেমানান আত্মশাসন দ্বারা কভাবে তাঁর 
কাব্যসাষ্টকে মশ্ডিত করলেন সে একটা রহস্য হয়েই থাকল। 
এই রহস্যের তল পাওয়া যাবে না যাঁদ-না আমরা স্মরণে রাখ 
যে, জীবনের একেবারে সূচনা থেকেই কাঁব বাংলা সাহত্য- 
সংসারের তৎকালপ্রচালিত সাংস্কতিক সংস্কার ও রাঁতনীত 
জেনেশুনে ব্জন করেছিলেন এবং তার জায়গায় সুস্থ সংস্কৃতির 
আদর্শ সম্পর্কে স্বীয় ধ্যান-ধারণাকে প্রীতন্ঠা দেবার জন্য যত্ববান 
হয়ে উঠেছিলেন। 

দেখা যায় তাঁর প্রাথামক পর্বের রচনাগ্ীলতে বয়সোচিত 
আঁঞ্গকগত ন্লাট-বিচ্যুতি থাকলেও অমাঁজত রাঁচর ছাপ 
নেই। তান যখন ছাপার অক্ষরের জগতে প্রথম আত্মপ্রকাশ 
করলেন সেটা গত শতকের সত্তরের দশকের শেষার্ধ ভাগ। 
অর্থাৎ বয়স তখন তাঁর চোদ্দ-পনেরো পোৌরয়েছে তার আগে 
বাংলা সাঁহত্যের আবহাওয়া খুব ীনর্মল ছিল এমন বলা চলে 
না। বরং এই বললেই ঠিক বলা হয় যে, মধুসহদন, বাঁঙকমচন্দ্র, 
দীনবন্ধু, হেম-নবীন-বহারীলল প্রমূখ কতিপয় প্রীসদ্ধ লেখক- 
দের রচনা বাদ দিলে সাঁহত্যের অবাঁশষ্ট অংশে কূরুচির দাপট 
খুবই প্রবল ছিল। সেই সর্বাজক রুচি-দৈন্যের প্রভাব কন্তু 
বালক রবান্দ্রনাথের উপর বিন্দৃষাত্র রেখাপাত করতে পারোনি। 
তান ওই বয়সেই অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে স্বীয় রুচির 
বোধ নিজেই নিজের ভিতর থেকে উদ্ভাবন করে নিয়েছিলেন 
এবং তার আলোকে পথ চিনে চলোছিলেন। একথা সত্য যে, 
গণীতি-কবিতার আদর্শের প্রেরণাঁট পেয়ৌছলেন তান তাঁর 
অব্যবাহত পূর্বসুরী বিহারীলাল চক্রবতর্ঁ থেকে কিন্তু র্াচাট 
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ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব। এই রুচি তান তিলে তিলে গড়ে 
তুলেছিলেন আপনার স্বগ্ন-কজ্পনা-ভাবনা-ধারণার জগৎ থেকে 
তাঁর একান্ত অন্নভূতিপরায়ণ সংবেদনশীল কাব-অন্তর থেকেই 
সেই রুচির উৎসার এবং সেখানেই ওই রুচির মূল। রুচির এই 
স্বকীয়তাই পরবতরঁ কালে রবীন্দ্রনাথকে সুস্থ সংস্কীতর পক্ষে 
তাঁর গোটা ব্যান্তত্বের প্রভাব প্রয়োগে প্রণোদত করেছিল। 
সমালোচকদের মধ্যে কেউ কেউ “কাঁড় ও কোমল'-এর িছ; 
কাঁবতা চুম্বন, বাহ, স্তন ইত্যাঁদ); 'মানসা' কাব্যের ব্যন্ত প্রেম, 
গুপ্ত প্রেম, নারীর উীন্ত, পুরুষের উীন্ত, প্রভাতি; “সোনার তরণ' 
কাব্যের নাদ্ুতা সুপ্তোঁিতা, ঝুলন, ব্যর্থ যৌবন ইত্যাদ; "চনত 
কাব্যের উর্বশী, 'বজয়িনী প্রভাতি কাবতা এবং পন্রাঙ্গদা' 
কাব্যের মধ্যে রুচির স্খলন প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে করেন এবং 


সেই নাঁজরে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অশ্লীলতার আভযোগ 
আনতে চান দম্টান্তস্বরুপ চন্রাঙ্গদা” কাব্যের বিরুদ্ধে 


দবজেন্দ্লালের আভযোগ স্মরণ করা যেতে পারে। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের কাব্যসাধনার পাঁরপ্রেক্ষিতে 
এবং আজকের 'দনের উদার ও পাঁরশীলত 'সাহত্যনীতর 
মানদণ্ডে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে এমনতর আঁভযোগ কত-না 
হাস্চকর বলে মনে হয়। কাব উল্লীখত কাঁবতাগ্যালর কোন- 
কোনাঁটতে নারীদেহ বর্ণনা করলেও মনে রাখতে হবে যে ওই 
বর্ণনা সংস্কৃত ও বৈষব কাঁবসমলভ শ্রেষ্ঠ ধ্বানর শাসন দ্বারা 
সুরক্ষিত; শব্দের লাবণ্য, মাধ্র্য ও শ্র্দীতিলালত্য নারীদেহ 
বর্ণনার বাস্তব শারীরসংস্থানচেতনাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে 
দিয়েছে । রুচিদৈন্যেরে একটা প্রধান উৎস হল অনুভবের 
স্থুলতা ও তজ্জনিত শব্দের কারকশ্য। রবীন্দ্র-কাব্যে এ জনিস 
সম্পূর্ণরূপে অন্দপাঁ্থত। সুতরাং কোন্‌ রম্ধূপথে রাঁচাবকার 
রবীন্দ্র-রচনায় প্রবেশ করবে? তথাকাঁথত আধ্দীনক বাস্তববাদণ 
কাঁবরা বাস্তবতার নাম করে প্রায়ই তাঁদের কবিতায় আটপোরে 
ও কাঠখোট্টা শব্দের সমবেশ ঘটান এবং অহেতুক অন্তরের 
অনুভবকে ছাল ছাঁড়য়ে প্রকাশ করেন। আমাদের বোঝা দরকার 
যে, ওই ছিদ্রপথেই প্রায়শ রূচিদৈন্য কাবতাদেহকে আকুমণ 
করে ও তকে অসুস্থ করে' তোলে । রবীন্দ্রনাথ সন্দরতা ও 
সুস্থতার এক প্রতিমৃর্তি। তাঁর কাব্য ধবানর সুষমায় আগা- 
গোড়া মাণ্ডত, শ্র্ীতর সৌগন্ধ্যে অনালগ্ত! সূতরাং 
অশ্লীলতার অভিযোগ তাঁর কাব্যের বেলায় মোটেই টেকে না। 

আমরা অপসংস্কীত ও র্াচাবকারের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই 
সংগ্রাম করব কিন্তু রক্ষণশীলতার শৃচিবাইকে যেন কখনও 
সুস্থ সংস্কৃতির সঙ্গে গুলিয়ে না ফোল। নীঁতিবাগীশতা আর 
রুচির পাঁরচ্ন্বতা এক জানিস নয়। রবীন্দ্র-রচনার প্রতি একদা 
যাঁরা অধ্লীলতার অপবাদ আরোপ করোছলেন তাঁরা প্রমাদ- 
বশত শহচিতা ও শুচিবাইকে সমীকৃত করে ফেলোছিলেন। 
তাঁদের মচ্জাগত রক্ষণশশলতাই এই অনুচিত সমীকরণের জন্য 
দায়ী। 

আবার রবীন্দ্রনাথের বরুদ্ধে উল্টো আভযোগও করা হয়। 
কোন কোন মহল থেকে বলা হয় যে তান রাহ্গ নীতবাদ দ্বারা 
আঁতমান্নায় আচ্ছন্ন ছিলেন, ফলে জাবনের স্বাভাবিক কামনা- 
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বাসনার সার্থক প্রকাশ তাঁর কাব্যে ঘটোন। দেহগত চাওয়া ও 
পাওয়ার সৃতীব্র উত্তেজনার আনন্দ তাঁর রচনায় দুলক্ষ্য; 
রবীন্দ্র-ীশল্প আঁতীরন্ত অতীন্দ্রিয়তার চাপে রক্তশূন্য পাশ্ডুরতার 
ব্যাধতে আক্কান্ত। বরং জৈব কামনা-বাসনার একান্ত প্রত্যাশিত 
আভব্যান্তর শিল্পে গোবন্দ দাস, সংরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমূখ 
কবিরা তুলনায় অনেক বেশী জাবনের কাছাকাছ 'ছলেন। 
একজন প্রখ্যাত সমালোচক ডেক্টর সঃশীলকুমার দে) বাস্তবতার 
মাপকঠতে দীনবন্ধু মিত্রের জীবন-চিত্রণকে ব্রাহ্ম শালীনতায়? 
আঁধকৃত রবীন্দ্রনথের জীবন-চিত্রণের চেয়ে অনেক বেশ 
স্বাভাঁবক বলতে চেয়েছেন।. এই প্রসঙ্গে 'বাঁপনচন্দ্র পাল, 
শশাঙ্কমোহন সেন, রাধাকমল মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সমালোচনা 
(রবীন্দ্রনাথের অতীগীন্দ্রয়তার বিরুদ্ধে সমালোচনা)_ও স্মরণ- 
যোগ্য। 

এর উত্তরে বলব, কে কীভাবে সাহত্যকে দেখেন তার 
উপরেই নির্ভর করে সাহিত্যের বিচারের তারতম্য। পূর্বেই 
বলোছি যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্য ও সংস্কাতির ক্ষেত্রে 
আবির্ভূতি হওয়ার পর সাহিত্যের পুরাতন ধ্যান-ধারণার আমূল 
রুপান্তর সাধিত হতে চলোছিল-ধারে ধীরে কিন্তু নাশ্চতভাবে। 
তান তাঁর একক শল্পী-ব্যক্তিত্বের দ্বারা গোটা আবহাওয়াটাকেই 
পাল্টে দেবার উপরুূম করোছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কাব্যে ও সাহত্যে 
'দেহবাদীও 'ছলেন না আবার কট্টর নশীতিবাদীও ছিলেন না। 
[তান সর্বদাই সমন্বয় ও সামঞ্জস্যর সাধক ছিলেন, স্বর্ণ 
মধ্যম-এর পথাবলম্বী ছলেন। জীবন ও জগংকে দেখার 
ভাঙ্গময় তান ছিলেন 'স্থর, শান্ত, আত্মসমাহত, অনুদ্বোজত, 
অনদ্বেল। কাজেই মানবীয় কামনা-বাসনার প্রকাশে তান 
প্রাকৃতজনোঁচত উদ্দামতার সংস্কারকে যেমন প্রশ্রয় দেনাঁন তেমান 
রক্ষণশীল নীতিবাগীশের আসনে সমাসীন হয়ে নীরন্ত অন্ধ- 
ভাঁবকতার পক্ষেও পাতি দেনীন। কাঁবর জীবন-রূপায়ণ তথা 
চাঁরন্র-ীচন্রায়ণ দুই প্রান্তীয় 'বিচ্যুতিকে বাঁচিয়ে বরাবর 'ঝমৃঝম 
নকায়' বা মধ্যপথ ধরে অগ্রসর হবার চেষ্টা করেছে। যুগে যুগে 
জ্ঞানীদের এইটেই পথ-তাঁরা প্রবৃত্তির আমিতান্মর ও প্রবার্ত- 
শুন্যতা এই দুই চরমকেই সযত্তে এীড়য়ে চলেন। রবীন্দ্রনাথ তো 
শুধুই কাব নন, তান জ্ঞানশ্রেন্ঠও বটেন। কাঁবির কল্পনার 
এশবর্য ও জ্ঞানীর ক্ষুরধার বিচারপরায়ণতা এই দুইয়ের এক- 
কালীন সমাহার ঘটেছিল তাঁর ব্যান্তত্বের মধ্যে। সুতরাং কেমন 
করে 'তাঁন প্রবৃত্তির উচ্ছবাস অথবা প্রবাত্তর রন্তশন্যতার 
পোষকতা করতে পারেন এ যে তাঁর নিতান্ত স্বভাবাবরহদ্ধ কাজ। 

এ কথা অবশ্য সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ রামমোহন ও তাঁর 
পিতৃ-প্রদর্শিতি পন্থা অনুসরণ করে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শের 
একজন উৎসাহী অনুগমী ছিলেন। তান এই শতাব্দীর 
গোড়ার দিকে কয়েক বৎসর আঁদ' ব্রাহ্ম সমাজের সেক্রেটারীও 
ছিলেন। কিন্তু সেটা ছিল তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মীবশবাস ও ধর্মী- 
চারণের ক্ষেত্র: তার সঙ্গে তাঁর কাব্যের জগৎকে একত্রে মাঁশয়ে 
ফেললে খুবই ভূল করা হবে। ব্রাহ্ম সমাজের একাংশ নীতির 
শুঁচিতা নিয়ে বাড়াবাঁড় করত-এই আভিষোগ যাঁদ তকের 
খাতিরে মেনেও নেওয়া যায় তাহলেও ওই সাক্ষ্ের জোরে 
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কবিকে নীতিবাগ্ণীশতার কিংবা রুচির খুতখ:তে বাইয়ের 
অভিযোগে আভযুক্ত করা চলে না। তা যাঁদ হত তো পূর্বোন্ত 
কাঁবতাগ্াঁল তান লিখতে পারতেন না িংবা উত্তর কালের 
সৃষ্টিশীল জীবনে চতুরঙ্গ” "ঘরে-বাইরে, যোগাযোগ” দুই 
বোন” মালণ' উপন্যাস অথবা ল্যাবরেটরীর' মত গল্প তাঁর কলম 
থেকে বেরোত না। কিংবা তাঁর তুিকাপাতে খাপছাড়া অত্যদ্ভূত 
এক রূপের জগৎ উন্মোচিত হতে পারত না অগ্তান্গাঁতক রঙ 
ও রেখাঙ্কনের সহায়ে গঠিত এক 'বাচন্র চিন্রশালার মাধ্যমে । 

আসলে রবীন্দ্রনাথ না নীতিবাদী, না প্রবাত্তর উচ্ছলতার 
পক্ষপাতী । 'তাঁন শান্ত-সুন্দরের উপাসক। সুনীতির প্রয়োজন 
[তান স্বীকার করেন কিন্তু সুর্ীচর মূল্যে নয়। জীবনের 
বাস্তব অর্থাং জীবনের সত্যকে তান প্রভূত গুরুত্ব দেন কিন্তু 
সৌন্দর্যের 'বাঁনময়ে নয়। সত্যের রুক্ষ রূঢ় পরুষ মার্ত [তানি 
সৌন্দর্যের মোহন প্রলেপ দ্বারা কমনীয় ও মোলায়েম করে 
আনবার পক্ষপাতশ। এই ক্ষেত্রে কীঁটসের কাব্যাদর্শ “রথ বিউটি, 
শবউট ভ্রথ') আর রবান্দ্রনাথের কাব্যাদর্শ এক বিন্দুতে এসে 
মিলে গেছে। অর্থাং সত্যের অপহৃব ঘাঁটয়ে তান সোন্দর্যের' 
পোষকতা করেন না, আবার সৌন্দর্যের হানি ঘটিয়ে তান 
সত্যের পশ্চাদ্ধাবন করেন না। কবির শিল্পদৃচ্টিতে সৌন্দর্য ও 
সত্য হার-হর মিল হইল এক'। 

রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই সমন্বয়মূলক শিল্পদ্াম্টকেই প্রাচঠীন 
সাহত্যণ “আধ্ানক সাহত্য', 'সাহত্য', 'সাহত্যের পথে, 
প্রভৃতি বইতে বিস্তার করে ব্ঁঝয়েছেন। কাঁবর অনবদ্য ভাষা 
ও ভাবের লাবণ্য সাহত্যের তত্ব আর তত্বের কঙকালমাত্রে 
সীমাবদ্ধ থকোঁন, তা হয়ে উঠেছে অনবদ্য রূপরঙের এক 
উজ্জব্ল শারীর-প্রীতমা। কাঁবর সাহত্য সমালোচনার" পরতে 
পরতে রস, বাঁকে বাঁকে স্যাম্টর স্বাদ। তার প্রত্যেকটি নিজেই 
এক স্যান্টি। 

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সুস্থ সংস্কৃতির পাঁরপোষক ছিলেন 


বলা হানেই তিনি সমন্বয় তত্তের সাধক ছিলেন। অর্থাৎ 
সুন্দরের স্চগ শবে অন্বয়ে তিনি বিশ্বাস করতেন। এক- 


ফিকে ভবের অসংযম অন্দে ভবের বন্ধ্মত্বের তান প্রাতি- 
বাদ হিলেন। পুবেইি কলোছ, তাঁর পক্ষপাত ছিল মধ্যপন্থার 
কে, যার অন্য নাম সংবর্ণ মধ্যম" (গোল্ডেন মীন) আারস্টটল- 
কাঁথত এই সে'নালী মধ্যযানের মুল কথাই হলো উদারতা । 
উদারতা 'চন্তায়, কর্মে রচনায়! এটা একটা 'আ্যাটিচ্যুড', জীবনকে 
দেখবার একটা বিশেষ রূপ এই ভাঙ্গতে আতিরেককেও সমর্থন 
করা হয় না আবার আঁতিরেক বা আঁতশয্যের মধ্যে শান্তির লক্ষণ 
প্রকাশ পেলে তাকেও স্বীকার করে নেবার মত উদারতা দেখা 
যায়। এক পরম প্রসন্নতা ও সহষ্জুতায় জাবনকে গ্রহণ করবার 
মানীসকতা এই দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। 
সহানন্ভতি এমনতর সাহফ্ঢুতার হাত ধরাধার করে চলে। ক্ষমা 

প্রায়ই সহানুভূতির সহযাত্রী হয়। 
রবীন্দ্রনাথের এই পরম-উদার ক্ষমাপ্রবণ দাঁম্টভাঙ্গর সব- 
চেয়ে ?নঃসান্দপ্ধ পাঁরচয় পাওয়া যায় কল্লোল যূগের তরুণ 
(শেষাংশ ১০০৪ পৃচ্ঠায়) 


গৃশ্চিমবঙগ 


“ফুল যখন ফোটে চারাঁদকের হাওয়ায় সে সংবাদ পাওয়া যায়”, 
বলোঁছলেন রবীন্দ্রনাথ । তেমাঁন, সামাঁজক পটভুঁমির আবহাওয়ার 
সংবাদেও মহৎ আঁবভপবের আভাস ছড়ানো থাকে । উর্নাবংশ 
শতাব্দীর বাংলার সামাঁজক-রাস্ক-সাংস্কীতিক পাঁরবেশও এ 
আঁবভবের জন্য জমি ক্ষণ করোছল। আর, সে আঁবিভণব 
শুধুই মহৎ সাহিত্যের নয়, মহৎ জাগরণের । 

সেই জাগরণের স্রপাত কিন্তু অনেক আগেই হয়োছল, 
যোঁদন ইংরেজের ভারতাঁবজয় ভারতবষের গ্রামীণ সভ্যতার 
নিস্তত্ধতা ভেঙে দিয়েছিল, এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দুটি 
পরস্পরাবরোধী সভ্যতার সংঘাত থেকে এক অভূতপন্র্ব আবর্ত' 
সৃস্টি হয়েছিল। স্তথ্ধতায় এসোঁছল আকাঁস্মক গাঁত, আর এ 
গাঁতর আবতর্নে ভারতবাসী অজ্ঞাতসারেই হয়ে ওঠে বিশ্বাসী । 
সাং্কৃতিক সংঘাত যেমন প্রাগ্রসর ইওরোপণয় চিন্তার আঁধিকার 
এনে দিয়েছিল, তেমাঁন ভারতের জ্ুপ্রাচীন সভ্যতার মানবিক 
নূল্যবোধগ্দীল সম্পকেণও মানুষকে করোছিল সচেতন। সেই 
সংঘাতের মর্মবাণীটুকু ধারা আত্মস্থ করেছিলেন, তাঁরা য্ান্তবাদী 
চিম্তা-মননের প্রবর্তন করে, অন্ধ বিশ্বাস ও সামাঁজক 
কৃসংকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, এবং ন্যায়াবিচারের প্রাতষ্ঠার 
শাব জানিয়ে সমাজ জীবনে সেই গাঁতির সপ্তার করতে ঘত্ববান 
হয়োছিলেন, যা অচলায়তনকে ভেদ করবে এবং নতুন চিন্তায় 
শাক্তশালী হয়ে বিদ্বকে বরণ করবে । 


পাশ্চমব 


৩ 


অরবিন্দ পোদ্দার 


উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার সেই রকম একজন পাঁথকের 
কণ্ঠ থেকে উচ্চারত হল, সমগ্র মানবজাতি এক বিশাল পাঁরবার, 
বিভল্ন ভাতি-উপজাতি এই পারবারের শাখাপ্রশাখা মান্। 
মানবজাতি এক এবং আঁবভজ্য--এই চিন্তার উত্তরাধিকার 
শতাব্দীর শেষ দিকে পুনরায় রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত 
হল। রবীন্দ্রনাথ যখন জাতীয় জীবনের বিবিধ সমস্যা সম্পর্কে 
তশর স্ুগভঈর চিন্তার ফসল ছাঁড়য়ে দিচ্ছিলেন, তখন ইংরেজ 
শাসনের প্রগতিশীল ভূমিকা যতটুকু ছিল তাও নিঃশেষিত হয়ে 
গেছে বহকাল। হাতিমধ্যেই জাতীয়তাবাদে শিক্ষাপ্রাপ্ত ইংরোঁজ 
শাক্ষিত বুদ্ধিজীবীর দল ক্ষুব্ধ, আহত । ব্যবহারিক দিক থেকে 
ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর নিকট উপোঁক্ষত হয়ে সেই উপেক্ষাই তাঁরা 
ইংরেজকে 'ফাঁরয়ে দিতে চেয়েছিলেন । কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন 
শান্তর, প্রয়োজন আশ্রয়ের। সেই শীন্তর সন্ধানে তাঁরা অতাঁত 
এঁতিহ্যের আশ্রয় লাভের জন্য ব্যাকুল হয়েছিলেন। হৃদয়ের এই 
ব্যাকুলতা কাউকে নিয়ে গিয়েছিল পৌরাণক কাহিনীর বিস্তৃত 
অঙ্গনে, কেউ বা স্মাতশ্রাতাব*্বাসে, কেউ বা হিন্দু ধর্মের 
মনাতনতায় । স্বামী দয়ানন্দের আযসমাজ আন্দোলন, শশধর 
তকচুড়ামণির হিন্দু ধমের পঃনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা, সাহিত্যে 
পুরাবৃত্তের আঁতিশয় অভিব্যান্ত--ইত্যাঁদ বিষয়ের তাৎপর্য 
পৃবোন্ত এীতিহাপিক দাঁচ্টিমার্গ থেকেই ববিচার্যঘ। এতিহ্যের 
আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথও স্থিত হতে চেয়েছিলেন, এবং হয়েও ছিলেন; 


৯৬৭ 


1কন্তু তখর ভূবনাবিস্তারী অন্তর্দষ্টি এবং মানাঁবক মূল্যবোধের 
সম্পদ তশকে অন্য কথা বলার শান্তি ও আঁধকার দান করে। 
কালের ফসল হয়েও তিনি কালকে অতিক্রম করে হলেন 
বিম্বপাঁথক। 

রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে এতিহ্যের আশ্রয় কথাঁটিকে অবশ্য কোন 
সংকীর্ণ“ অর্থে গ্রহণ করা চলে না। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 
জনাচন্ত যে মাঁট থেকে রস সংগ্রহ করে হীতিহাসের ধারাকে প্রবাহিত 
রাখে, সে মাটির আশ্রয় তাঁরও কাম্য ছিল ; সেই রসে তান স্নাত 
পাঁরিশদদ্ধ হয়োছিলেন ; পুনরায় সেই রসকেই নতুনভাবে সঞ্জশীবিত 
পাঁরমাঁজিত করে তান গণজাবনের প্রাণে পেৌশছে দেন। সেই 
রসে নবীনভাবে উদ্ধদ্ধ জীবন কোন বণ“ বা জাতির আচারের 
সীমায় অথবা কোন দেশের ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ নয় ; দেশ- 
কালের বন্ধন আঁতন্রম করে মানবাঁবশ্বে তার উত্তরণ । সেজন্য, 
তাঁর পক্ষেই পরবতণ কালে লেখা সম্ভব হয়োছিল, 


দলের উপেক্ষিত আঁম 
মানুষের মিলন ক্ষুধায় ফিরোছ, 
যে মানুষের আতাঁথশালায় 
প্রাচীর নেই, পাহারা নেই ।'*' 
মানুষকে গণ্ডীর মধ্যে হারয়োছ 
মিলেছে তার দেখা 
দেশ-বিদেশের সকল সীমা পেরিয়ে 
তাকে বলেছি হাত জোড় করে__ 
পারিতাণ করো 
ভেদাচিহ্কের তিলক পরা 
সংকীণ“তার ওদ্ধত্য থেকে । 
হে মহান পুরুষ, ধন্য আমি, দেখোঁছি তোমাকে 
তামসের পরপার হতে 
আম ব্রাত্য, আমি জাতিহারা । 
আদশণবাদের আলোকে ও ভাষায় সমৃদ্ধ এই উপলাব্ধ কোন 
সীমাকে স্বীকার করে না; তা আকাশের মতই বিরাট, দেশহীন 
এবং জাতিহারা । 
এই প্রগাঢ় উপলব্ধিই জাতীয় জাগরণে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা 
ও অবদানের তাৎপর্য বহন করছে। তৎকালীন নেত্বর্গের 
সঙ্ষে তশর ঈষৎ তুলনামূলক আলোচনা করলে তা অধিকতর 
প্রকট হবে। বিগত শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরোজ শিক্ষণগবাঁ 
বাাদ্ধজীবীর দল দেশহিতের নামে বেশ কলরব সৃষ্টি করেছিলেন। 
কিন্তু, তাঁদের স্বদেশ সেবার আয়োজনে দেশ নামক সত্য পদার্থট 
যে অনুপস্থিত থেকে যাচ্ছে, এ বোধ তাঁদের চেতনায় উপাস্থিত 
ছিল না। সভা-সামাতিতে রাজনোৌতক ও অন্যান্য সমস্যাদির 
আলোচনায় তাঁদের বাহন ছিল ইংরোজ ; কিন্তু, এ ভাষা যে 
দেশের আপামর জনসাধারণের সঙ্গে যোগাযোগ ও সহমাঁমতা 


৭৯৬৮ 


স্থাপনের ভাষা হতে পারে না, এই আঁত প্রত্যক্ষ কথাটি 
আশ্চষ“জনকভাবে তাঁদের উপলাব্ধিতে কখনও ধরা পড়োনি। ফলে, 
দেশাভিমানীর দল আপন ইংরেজি শিক্ষায় সীমায়, বিদেশ কেন্দ্রিক 
চিন্তার গণ্ডীঁতে আবদ্ধ রইলেন; জনগণের সঙ্ষে তশদের আঁত্বক 
সংযোগ গ্বাপিত হল না। 


রবীন্দ্রমানস কিন্তু এ ব্যাপারে পুবণপর পাঁরচ্ছনন ও ভাস্বর 
ছিল; ইংয়েজদের নকলে অন[স্যত এই ধরনের স্বদেশীয়ানায় তাঁর 
কোন আস্থা ছিল না। সেজন্য দেখা যায় ১৮৯৭ সনে নাটোরের 
রাজনৌতক সম্মেলনে বাংলা ভাষায় সম্মেলনের সমস্ত কাজকর্ম 
পারচালনার জন্য 1তান একদল তরুণের পুরোধা হিসেবে 
আন্দোলন করোছলেন ; সোঁদন মনোমোহন ঘোষের মত ইংরোজি 
দুরস্ত বাগমীকেও বাংলায় বন্তুতা করতে বাধ্য করা হয়েছিল, আর 
উমেশচন্দ্র বোনাজশীর মত তথাকাঁথত দেশপ্রোমককে রবীন্দ্ুনাথ 
ভাল ইংরেজী জানেন না বলে ঠাট্রাবিদ্রুপ করতে দেখা গিয়েছিল । 
এমনিভাবে রবীন্দ্রনাথ আত্মভিমানী ব্াদ্ধজশবীর দলকে ঘরের 
পথে ফাঁরয়ে এনোছিলেন। তাঁর কথায়, “মনের চলাচল যতখাঁন, 
মানুষ ততখাঁন বড়ো। মানুষকে শান্ত দিতে হলে মানুষকে 
বিস্তৃত করা চাই।” এর তাৎপর্য সম্ভবত এই, যে সাড়া স্বল্প 
সংখ্যক শিক্ষিতের মনে উদ্ভাঁসত হয়েছে, তাকে সমস্ত দেশের 
মধ্যে বিস্তৃত করতে পারলেই তবে দেশের অনুভব শাল্তটা ব্যাপ্ত 
হবে, সমগ্র দেশ একই অনুভবের সত্যে এক্যবদ্ধ হবে । 


এভাবে, পরমখাপেক্ষী না থেকে দেশের মধ্যে, দেশের মানুষের 
মধ্যে দেশকে আঁবচ্কার করা, এবং দেশের প্রাতটি ভৌগোলিক 
আঁভব্যান্তি ও মানাবক আঁ্তত্বের সক্কে আত্মিক মিলন সাধন করে 
সত্যিকার দেশপ্রাণতায় উজ্জীবিত হওয়া-এই বিশেষ ক্ষেত্রে, 
অনুভবের এই বিশাল গভীরতায় রবীন্দ্রনাথই আধ্দানক ভারতের 
'শিক্ষাগ্রু ॥ ইংরোঁজয়ানার গণ্ডী থেকে দেশপ্রেমকে উদ্ধার করে 
সকলকে এই একাম্ত ভাবনায় অন:প্রাঁণত করার জন্য 1বাঁপনচন্দ্র 
পাল একটি ইংরোঁজ নিবন্ধে রবদন্দ্রনাথের অবদানের কথা স্বীকার 
করেছেন। উনাঁবংশ শতাব্দীর অবসানের লগ্নে তাঁর উদাত্তকণ্টের 
আহ্বান আমরা শুনতে পেয়েছি ঃ শন্তুতাব্দাদ্ধকে অহোরান্র 
কেবলই বাইরের দিকে উদ্যত কারয়া রাখবার জন্য উত্তেজনার 
আঁ্নিতে নিজের সমস্ত সাত সম্বলকে আহাতি দিবার চেষ্টা না 
করিয়া ওই পরের দিক হইতে ভ্রকুটি কুটিল মুখটাকে ফিরাও 
আধাঢ়ের দিনে আকাশের মেঘ যেমন কাঁরয়া প্রচুর ধারাবর্ধণে 
তাপশদ্ক তৃষ্ণাতুর মাটির উপরে নামিয়া আসে, তেমাঁন কাঁরয়া 
দেশের সকল জাতির সকল লোকের মাঝখানে নামিয়া এসো, 
নানাদিগাঁভমুখনী মঙ্চল চেষ্টার বৃহৎ জালে স্বদেশকে সবপ্রকারে 
বশধিয়া ফেলো; কর্মক্ষেন্রকে সবন্্র বিস্তৃত করো-_এমন উদার 
কারয়া এতদূর বিস্তৃত করো যে, দেশের উচ্চ ও নাচ, হিম্দু 
মুসলমান ও খৃষ্টান সকলেই সেখানে সমবেত হইয়া হৃদয়ের সাহত 
হৃদয়, চেষ্টার সাহত চেষ্টা সাম্মালিত কারতে পারে ।” আর, এই 
শতাব্দীর গোড়ার দিকে তরুণ ছাত্রদল শহর ছেড়ে গ্রামের কাদামাখা 
পথে যখন জনসেবায় অগ্রসর হয়েছিল, তখন তাঁর আনন্দের সীমা 
ছিল না। তান তাদের তাঁর হৃদয়ের আলিঙ্গন দিয়েছিলেন, 


পশ্চিমবঙ্গ 


বলোছিলেন গ্রামগুলোকে ব্যবস্থাবপ্ধ করার কথা, শিক্ষা, কাঁষাশজ্প 
ও গ্রামের ব্যবহারসামগ্রীী সম্পর্কে নতুন উদ্যোগের কথা, গ্রামীণ 
পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন স্বাস্থাকর ও সুল্দর করার কথা আর দেশ- 
সেবায় জবন উৎসর্গ করার আহ্বান জানিয়োছিলেন। দেশপ্রেমের 
এমন একাশ্তিক আহনান আমরা আর কারও কন্ঠ থেকেই শুনতে 
পাইীন। অবশ্য, রাজনোতিক কমর্পন্থা 'নয়ে অন্যদের সঙ্গে 
তাঁর মতাবিরোধ স্বাভাঁবক িলম্তু তাঁর আহ্বানের এঁকান্তিকতা 
সম্পকে ও কোন প্রশ্ন করা চলে না। 

আর, এই একান্তিকতার গৌরবেই তাঁর ন্যাশনালজমের 
আদর্শ উনাঁবংশ শতকীয় জাতঈয়তাবাদী কলরব থেকে সবতম্তর । 
ন্যাশনালিজমের যে প্রকাশ তান ইউরোপীয় রাজনীতির অঙ্গনে 
প্রত্যক্ষ করোঁছলেন, তাতে মানাঁবক শ্রেয়স সম্পকে তানি এতটা 
বিচলিত বোধ করোছিলেন যে, উৎস, প্রেরণা ও প্রকাশের দিক 
থেকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ তা থেকে স্তন্ত্র হওয়া সন্বেও একে 
[তাঁন নিঃশঙ্কচিত্তে গ্রহণ করতে পারেনান। বাস্তব আভজ্ঞরতায় 
তাঁর এই ধারণা বদ্ধমূল, বিশেষ এক অন্ধতা নেশনতন্ত্রে 
মূলগত ব্যাধি। “মথ্যা দ্বারাই হউক, ভ্রমের দ্বারাই হউক, 
নিজেদের কাছে দানজেকে বড়ো করিয়া প্রমাণ করতেই হইবে এবং 
সেই উপলক্ষে অন্য নেশনকে ক্ষুদ্র কারতে হইবে, ইহা নেশনের 
ধম..." প্রত্যক্ষ সংঘাত না হইলেও পরম্পরের সমৃদ্ধিতেও 
পরস্পরের চিত্বকে বিষাস্ত করে। এক নেশনের প্রবলত্ব অন্য 
নেশনের পক্ষে সবদাই আশঙ্কাজনক ।” তাঁর আশঙ্কা হয়েছিল, 
এই ইউরোপনীয় ব্যাঁধ যাঁদ ভারতবষে“র হৃদয়কে, তার সংস্কতির 
মমন্ছলকে এবং তার যুগসিত সমাজধমেণর আদর্শকে আক্রমণ 
করে, তা'হলে কোন্‌ আত্মপারিচয়ের গাঁরমায়.সে বিশেবর দরবারে 
মাথা উচু করে দশড়াবে? তাছাড়া ইউরোপাঁয় স্বার্থদানবের 
সক্ষে সে এটে উঠবেই বা কিভাবে? তাঁর ভয় ছিল, মন.ব্যত্বের 
আদর্শকে না নেশনত্বের গরিমা “বিকিয়ে দেয় ; স্বাজাত্যবোধের 
অতিশয়তায় মানুষ আপন মন্বধ্যত্বের মৌল দাবি ও প্রত্যয়গুলো 
না হাঁরয়ে ফেলে । 

গভীর মননশীলতা ও অন্তর্দ[ৃপ্টর সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ উপনীত 
হয়েছিলেন অন্য এক বৃহত্তর মহত্তর বন্দরে। সেই আদশের 
আতিনেশনত্বের দিকে বিশব-নেশনত্বের দিকে" নিয়ত ধাবিত। 
তান দেশের মানুষকে আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, “আমাঁদগকে 
নেশন বাঁধতে হইবে__কিল্তু বিলাতের নকলে নহে । আমাদের 
জাতির মধ্যে ষে নিত্যপদার্থাট আছে, তাহাকেই সব“তোভাবে বক্ষা 
কারবার জন্য আমাদিগকে এক্যবদ্ধ হইতে হইবে-_-আমাদের 
চিত্তকে, আমাদের প্রাতিভাকে মস্ত কারতে হইবে, আমাদের 
সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী কারতে হইবে ।” মানাঁবক 
মিলনের এক সুমহান উপলব্ধি থেকে তান ঘোষণা করোছিলেন, 
ভারতের পবিত্র ভূমিতে বিশ্ব-মানবের এক বিরাট সমস্যার সমাধান 
সংসাধিত হবে। ভারতবষে" যেকেহ আছে, যে কেহ এসেছে, 
যে-কেহ আসবে তাদের সকলকে নিয়ে সে পর্ণ হবে। পৃথিবীর 
প্রান্তে প্রান্তে মানদষ বর্ণে” ধূমে” ভাষায়, জ্বভাবে, আচরণে 


বাচত্র--এই বিচিত্রকে নিয়েই মানবিক বিশ্ব গাঠত। সেই 
বিচিন্রকে ভারতের মাটিতে একাঙ্গ করে উপলাব্ধ করতে হবে। 
ভারতভূম বিশ্বভূমি, সব দেশের সব মানুষ সমভাবে এখানে আশ্রত 
থাকার আঁধকারী-হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে, বিশেষ করে 
ভারতবর্ষে আন্তত্বশশীল থেকে, যে ভারতবষ* তখনও স্বাধীনতা 
অজ্নের ধারেকাছেও পেশছায়ান, এ কথা উচ্চারণ করার 
এম*্বয'শীল দুঃসাহসিকতা বিস্ময়কর। সম্ভবত, রবীন্দ্ুমানসে 
অন্দচ্চারত এই অন্দভবটিও হ্থানলাভ করেছিল যে, তিনি যে 
বিদ্বদৃষ্টির অপাঁরমেয়তা দিয়ে স্বদেশকে উপলব্ধি করছেন, 
পাৃঁথবীর অন্যান্য দেশের মানুষও যাঁদ তেমনভাবে আপন আপন 
দেশের বৃহত্তর পারিয় গ্রহণ করে তাহলে স্বাজাত্যবোধের আত- 
শয়তা থেকে তারা অনায়াসেই মুক্ত হতে পারবে । কারণ, 
ন্যাশনালিজমের গভশরতার মধ্যে অথবা ভৌগোলিক সীমার মধ্যে 
নয়, সীমা পার হয়ে পারস্পারিক নিভ“রশশলতা ও সামঞ্জস্যের মধ্যেই 
বিশবমানবের মস্ত । ভারতের জাতীয়আবাদকে তানি এমানভাবে 
বি্বজাতীয়তার পথ ধাঁরয়ে দেন। 

বলা বাহদল্য, বিগত শতকের শেষ পাদের উগ্র কলরব মুখরতায় 
এই আদর্শ ছিল নিতান্ত অপ্রত্যাশিত। কিন্তু, সেই অভাবনীয় 
বাণীই কাঁবর কণ্ঠ থেকে ছাড়া পেয়েছিল সত্যের অমোঘ মযণদা 
নিয়ে। সেজন্য তকে কম কট্যান্ত শুনতে হয়ান। অথবা কম 
অবজ্ঞা ও অশালীন নিন্দা । এতহাসিক কাল অবশ্য তার শ্রেয়সের 
পাঁরপ্‌ণ“ অধিকার সকল মানুষকে দেয় না, রবীন্দ্রনাথকে 
নিয়োছল। তাই, তৎকালেই শুধু কেন, এখন পয্তও তান 
আমাদের সমস্ত কম” ভাব, আদর্শ বা সাহিত্যানূশলণ ইত্যাদিতে 
আমাদের আশহয়, আমাদের অন্প্রেরণা। বলা যায়, তান এ 
যগেরও অগ্রচারী; কারণ, তিনি মহামানবের আবিভগবের 
সম্ভাবনায় রোমা? প্রত্যক্ষ করেছেন এই পৃথিবীর ঘাসে ঘাসে? 

আর সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা তো রবীন্দ্রমানসের আজাবন 
বৈশিল্ট্য। সেই ১৮৮১ সনে ভারতী” পত্রে প্রকাশিত তখর প্রবষ্ধ 
“চিনে মরণের ব্যবসায়” থেকে শুরু করে মৃত্যুর মাত্র কয়েকমাস 
আগে রাঁচত “সভ্যতার সংকট” পর্যন্ত জাবনের প্রত্যেকটি 
অধ্যায়েই আমরা তাঁকে দেখাঁছি আবেগতপ্ত ভাষায় সাম্রাজ্যবাদশ 
ফ্যাসিবাদী বব“রতার বিরদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতে । ইউরোপণয় 
সভ্যতার সৃষ্টিশীল জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রাত তিনি শ্রদ্ধাশশল ছিলেন 
নিশ্চয়ই | কিন্তু, এ সভ্যতার আগ্রাসী রাজনৌতিক আঁতিব্যন্তি, 
সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদ, সমগ্র পাঁথবী জুড়ে যে বল্গাহীন অত্যাচার 
নিপীড়ন হত্যার তাণ্ডবে মেতে উঠেছিল তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও 
ঘণা প্রকাশে তাঁর কোন রলান্তি ছিল না। তাঁর আপন দেশ 
ভারতবষে'র ক্ষেত্রে সাগ্রাজ্যবাদী নিম'ম শোষণ ও অত্যাচারের ভেতর 
সঙ্গত আঁধকারাদি হারিয়ে কীভাবে পঙ্গু আন্তিত্বের বোঝা বহন 
করে চলেছে, ভারতবর্ষের রাম্ট্ীয়-সামাঁজক জীবন থেকে শুভ- 
বা্ধর প্রেরণা কিভাবে দিনের পর দিন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, প্রবন্ধের 
পর প্রবন্ধে তানি তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন এবং মানবিক 
বি“্ববোধ থেকে পথের নিদেশ দিয়েছেন। চিরজীবনের সন্তিত 
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ক্ষোভ ঘৃণা আর আবেগ “কালাম্তর” প্রবন্ধাটতে বশধভাঙা দুবণর 
শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করে ৪ “কলমে কমে দেখা গেল রুরোপের বাইরে 
অনাত্বীয় মণ্ডলে যুরোপায় সভ্যতার গশালাট আলো দেখাবার 
জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে । তাই একদিন কামানের গোলা 
আঁফমের পণ্ড একসক্ষে বাত হোলো চীনের মম্মনন্থানের উপর । 
ইতিহাসে আজ পরন্ভ এমন সবনাশ আর কোনোদিন কোথাও 
হয়নি -**ওাঁদকে না কঙ্গো প্রদেশে যুরোপায় শাসন যে 


বিরুদ্ধে; তাঁর কন্ঠস্বর সব্দাই সোচ্চার ছিল। অন্তরের 
অপরিমেয় তেজ, :শান্ত ও শুভব্াদ্ধতে বলশালী হয়ে তান 
এ অশুভহুশান্তগয্ীলকে আভশাপ দিয়ে গেছেন, এবং ভারতের 
জনসাধারণের সংগ্রামশীল এ্রীত্হ্য ও মানবধমীঁ প্রত্যয়কে 
আদশের এক স্উচ্চ শিখরে স্থাপন করে গেছেন। প্রসঙ্গত 
তাঁর “আফ্রিকা” কৰিতাঁটির কথা উল্লেখ করা যাক ; ইওরোপণয় 
“সভ্যের বর্ঝর লোভ” এঁ মহাদেশে যে কাঁলমাময় ইীতহাস রুনা 


ক রকম অকথ্য বিভীষিকায় পাঁরণত হয়োছল সে সকলেরই জানা । 
আজও আমোঁরকার যাস্তরাষ্ট্রে নিগ্রোজাঁতি সামাঁজক অসম্মানে 
লাঞ্চিত, এবং সেই জাতীয় কোনো হতভাগ্যকে যখন জীঁবত 
আবস্থায় দাহ করা হয়, তখন শ্বেতবর্ণ নরনারীরা সেই পাশব দৃশ্য 
উপভোগ করার জন্যে ভিড় করে আসে ।” 

এ ছাড়াও তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার লোভ 1ক করে “মায়া” 
জাতির অপৃব সভ্যতাকে বধ করেছে, পারস্যের উট চেপে 
ধরেছিল, ইত্যাঁদ ঘটনার উল্লেখ করেছেন এঁ প্রবন্ধে; এবং 
বলেছেন, “এত শিথ্যা এত বীভৎস হিংসুতা 'নাবড় হয়ে” “এমন 
ভীষণ উগ্র মনততে” পাঁথবীর দূরদুরান্তরের শ্যামলতাকে দগ্ধ 
করে দিয়ে আর কখনও আত্মপ্রকাশ করোন। ভারতবর্ষের 
ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ উত্তরোত্তর যে মৃত ধারণ 
করছিল, তাকে তান আঁভসম্পাত দিয়েছিলেন এই ভাষায়, 
পকম্তু সেই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে দৃর্গাঁত 
যতই উদ্ধতভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক, তব তাকে মাথা তুলে ?বচার 
করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি তুম অশ্রত্ধেয়, আঁভসম্পাত 
দিয়ে বলতে পাঁর “শবিনিপাত”, বলবার জন্যে পণ করতে পারে 
প্রাণ এমন লোকও দ্াদনের মধ্যে দেখা দেয় এইতো সকল 
দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা । আজ পেয়াদার পাঁড়নে 
হাড় গণ্ঁড়য়ে যেতে পারে, তব; তো আগেকার মতো হাতজোড় 
করে বলতে পাঁরিনে, দিলীশ্বরোবা জগদী*বরোবা, বলতে পারিনে, 
তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বর? মুস্তকণ্ঠে বলতে 
পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের 
চেয়ে নিন্দনীয় |” 


পদুনরায় স্মরণ কাঁর, শধর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ নয়, ইউরোপীয়, 
এশীয় এবং মাঁকন সাম্রাজ্যবাদ ফ্যাসিবাদের উন্মত্ত দানাবকতার 


৯৬৪ 


করেছে, কাঁবি সমগ্র মানব সভ্যতার হয়ে সেই “মানহারা মানবীর" 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলেছেন। এবং আরুও পরে. দানবের 
সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য যারা ঘরে ঘরে প্রস্তুত হচ্ছিল, তাদের 
সকলকে ব্যাকুল কণ্ঠে আহ্বান জানানোর কথাও আবার স্মরণে 
আনা যাক। তাহলেই ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণে রবীন্দুনাথের 
অবদানের চিন্রাট পণ হবে । 

সেই আদর্শের উত্তরাধিকার আমাদের, রবীন্দ্রনাথের ভারত- 
বষেবরি। মানুষকে উন্নততর সাংস্কীতিক পারবেশের অধিকার দান 
করা এবং ম্যন্তর আনন্দে মাহমময় করার জন্য রবীন্দ্রনাথের যে 
আজাবন সাধনা তাতে মোহমূগ্ধ অন্ধ বৈশ্যতার বিরুদ্ধে নিদ্রাহীন 
সংগ্রাম যেমন সত্য, তেমানি সাম্রাজ্যবাদী ও সামাজিক অন্যায় 
অবিচারের বিরুদ্ধে আদশগগত সংগ্রামও কনন্তিহীন। মানাবক 
বিকাশের উচ্চতর পর্যায়ে মানুষের উত্তরণকে যাঁদ সম্ভাবনায্যন্ত 
করতে হয়, তাহলে পথের এই দৃ্দেবগুলোকে জয় ও আতিক্ম 
করতেই হবে । দেশের সবরের সকল মানুষকে সম্বোধন করে 
[তান বলোছলেন, আজ ক্ষদ্রে ঈর্ষায় ক্ষুদ্র বিদ্বেষে আত্মক্ষয়ী 
কলহে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় নেই, তুচ্ছ আশা তুচ্ছ পদমানের জন্য 
ভিন্ষুকের মত কাড়াকাড়ি করার দিনও আক্ত নয়, মিথ্যা, 
অহংকারে গৃহকোণের অন্ধকারে আত্মবিস্মৃত আস্তত্ব বহন করার 
সময়ও আর নেই, আমাদের ব্যর্থতার লজ্জা থেকে চিরকালের 
মত বাঁচার জন্যে মৃত্যুজয়ী মহৎ মনূষাত্বের পথে এাঁগয়ে 
যেতে হবে। 

তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের আহ্বান আমাদের আঁবনম্বর জাতীয় 
সম্পদ; আর সেই আহ্বানে মানুষের প্রাতাঁদনের সংগ্রামে সাড়া 
দেওয়াই উপয্কক্ত প্রাণশান্তির লক্ষণ। 


রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুর ( ১৭৯৪-১৮৪৬) 
উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেশীয় সমাজের একজন প্রধান পুরুষ 
ছিলেন। এক সময়ে তান ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কমচারী 
ছিলেন, কিন্তু বেশী দিন তানি এই দাসত্বের বন্ধনে বাধা 
থাকেন নি। স্বাধীনভাবে নানাবিধ ব্যবসা-বাণিজ্য অবলম্বন 
করে তিনি প্রচুর ধন উপাজ“ন করেন। সরকারী ও বেসরকারী 
ইংরেজ মহলে দ্বারকানাথের প্রচুর প্রভাব-প্রাতিপাত্ত ছিল। দেশের 
তদানীন্তন অবস্থায় রাজা রামমোহনের মতই তান ছিলেন 
ওপাঁনবোশক শাসনের সমথণক তবে এই ব্যবস্থাই যে চিরন্থায়ী 
হবে এটা তাঁনও চান নি, রামমোহনও চাইতেন না। ভারতবাসী 
যাতে ভাবষ্যতে আত্ম-কর্তৃত্ব লাভ করতে পারে তার জন্য যে দীর্ঘ 
প্রস্তুতি প্রয়োজন সেই প্রস্তুতির ক্ষেত্র নিমণণই ছিল রামমোহন, 
দ্বারকানাথ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি দেশনায়কদের 
লক্ষ্য । মাদ্রাষণ্তের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দ্বারকানাথ 
ছিলেন অন্যতম সৌনক। দেশবাসীর আকাজ্ষাকে রূপদানের 
জন্য দ্বারকানাথ প্রচুর অর্থবায় করে একাধিক সংবাদপত্র 


পৃশ্চিমব্ 


গৌরাঙগগোপাল সেনগুপ্ত 


পরিচালনের দাঁয়ত্ব বহন করোছলেন। জনকল্যাণমূলক প্রাতাঁট 
কাজের সক্রে সেকালে দ্বারকানাথের নাম জাঁড়ত থাকত । জন- 
কল্যাণে তিনি প্রচুর অর্থব্যয়ও করোছলেন। আমাদের দেশে 
সর্বপ্রথম রাজনৈতিক প্রাতষ্ঠান 1870. 7701003 9০০16 
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৭ খ্রাস্টাব্দের ১২ নভেম্বর । এর অন্যতম 
উদ্যোন্তা ছিলেন দ্বারকানাথ । এই প্রাতিষ্ঠান গঠনের কালে দ্বারকা- 
নাথের ইংরেজের উপর আস্থা হাস পেয়োছিল, একদা ইংরেজ-ভন্ত 
দ্বারানাথ মনে করতে আরুভ করেন যে দেশবাসীর জীবন, 
স্বাধীনতা, সম্পান্ত সবই সরকারের অথণৎ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
দয়ার উপর নিভরশীল। দ্বারকানাথ দুবার বিলাত যাত্রা করেন। 
একবার ১৮৪২-এ ও আর একবার ১৮৪৫-এ। দ্বিতীয়বার বিলাত 
যাত্রা তর শেষ যাত্রা, সেখানেই ১৮৪৬ থীস্টাব্দের ১লা আগস্ট 
অকস্মাৎ তার জীবনাবসান ঘটেছিল। 

দ্বাকানাথ ইংলশ্ডে দুবারই প্রচুর সংবর্ধনা লাভ করেন। 
ভারত-প্রবাসী ইংরেজ সমাজেও তার বিশেষ মধণদা ছিল। 
তীক্ষর্ধী দ্বারকানাথ ইংরেজের এই সমাদর সত্বেও তাদের সাম্রাজ্য- 
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বাদী গ্বরূপটি চিনতে ভোলেন নি। তান বুঝোঁছলেন দীঘ-স্থায়ী 
সংগ্রাম ব্যতীত ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হবে না এবং 
আপাতত এই সংগ্রাম হবে রাজনোতিক পথে । ইতিমধ্যে হিন্দু 
কলেজ প্রাতিষ্ঠত হয়েছে ও 'হন্দুকলেজের ভূতপব“ একদল ছাত্র 
ইংরেজ শাসনাধীন ভারতবাসীর অসহায় অবস্থা উপলাম্প্ি করতে 
আরুভ করেছে । দ্বারকানাথ অসাধারণ অন্তদ্রাম্টর ফলে বৃক্কতে 
পেরেছিলেন যে এই ইয়ং বেঙ্রল'দের রাজনোঁতক আন্দোলন শিক্ষা 
দেওয়া প্রয়োজন । প্রথমবার বিলেত থেকে প্রত্যাবত“নের সময় 
১৮৪৩ খ্রাস্টাব্দে তান নিজ ব্যয়ে জজ টমসন নামে এক ভারত- 
হিতৈষী উদারপম্থী ইংরেজ রাজনীতিজ্ঞ ও বন্তাকে ভারতে নিয়ে 
আসেন। দ্বারকানাথের চেন্টায় এই জজ” টমসন নব্যবক্ষের যুব 
নেতাদের সঙ্গে পারাঁচিত হন ও এদের রাজনোতিক আদ্দোলনের 
রণকৌশলগুলি শেখাতে থাকেন অথনৎ এদের প্রৌনং দেওয়ার 
ভার গ্রহণ করেন। 

১৮৪৩ থান্টাব্দে জর্জ টমসনের নেতৃত্বে ইয়ং বেজল' খ্যাত 
যুবক দল “বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠন করেন। 
ইাঁতিপুবে' গঠিত 'ল্যান্ডহোল্ডারস: সোসাইটি আযসোসিয়েশন' 
প্রধানত জাঁমদার শ্রেণীর স্বাথ রক্ষার জন্যই স্থাপিত হয়োছিল। 
পবটিশ ইপ্ডিয়া সোসাইটির উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ প্রজার স্বাথ*- 
রক্ষণ। জর্জ টমসন ও প্যারীচশদ 'িন্ত্র ছিলেন যথাক্কমে এর প্রথম 
সভাপাঁত ও সম্পাদক । 

১৮৪৬ খ্রাস্টাব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুরের যখন মৃত্যু হয় তাঁর 
জোণ্টপন্তর দেবেন্দ্রনাথ তখন উনান্রশ বছরের যুবক । তিনিও হিন্দু 
কলেজের ছান্র, তবে ইয়ং বেঙ্গল” দলের সঙ্গে তাঁর চারন্রগত 
পার্থক্য ছিল। ইয়ং বেক্রল” দলের অনেকেই ছিলেন বিদেশী 
ভাবাপন্ন,. দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন ঘোরতর স্বদেশী । খ্রীস্টান 
মিশনারীদের দ্বারা দেশীয় মানুষের খ্ীস্টানিকরণের তিনি ছিলেন 
ঘোরতর বিরোধী, পিতার জীবদ্দশাতেই খ্রীস্টান মিশনারীদের 
বিরুদ্ধে তিনি সংগ্রাম আরদ্ভ করেন। তাঁর তত্ববোঁধনী সভা, 
তত্ববোধিনী পান্রকার প্রবর্তন ইত্যাদ কাজগদলিও দ্বারকানাথের 
জীবদ্দশায় সম্পন্ন হয়োছল। দ্বারকানাথ ইংরেজদের সক্ষে মেলামেশা 
খুব করতেন, তশদের ভোজেও আপ্যাঁয়ত করতেন। দেবেন্দ্রনাথ 
সামাজিক জীবনে ইংরেজদের পরিহার করে চলতেন, কখনও তাঁদের 
ভোজে আপ্যায়িত করেন নি। সেকালে ইংরেজদের দৃষ্টি আকষণ 
ও তাঁদের প্রশংসা ও অনুগ্রহ লাভ বহু বাঙালী প্রধানের পরম 
আকাজ্ষিত ছিল। দেবেন্দ্রনাথ কখনও ইংরেজের অন্গ্রহলাভের 
চেম্টা করেন 'নি। 

কোনও ইংরেজ দেবেন্দ্রনাথের প্রশংসাসচক কোনও উীন্তি করলে 
দেবেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যেই বিরান্ত প্রকাশ করতেন । দেবেন্দ্রনাথের 
স্বদেশিয়ানা এত উগ্র ছিল যে কোন বাঙালী তাঁকে ইংরোজ ভাষায় 
চিঠি লিখলে তান তা না পড়েই প্রেরকের কাছে ফেরত 
পাঠাতেন। 

১৮৫৩ গ্রাস্টাব্দে ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ নবীকরণ 
সম্ভাবনার কিছুকাল আগে থেকেই দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায় বুঝতে 
পেরেছিলেন যে কোম্পানী শাসন সংষত করা দেশের স্বার্থে 


ই 


বিশেষ প্রয়োজন। ইতিপ্‌বে পরিটিশ' জাতীয়দের বিচার অন্য 
ভারতীয় প্রজাদের অনুরূপভাবে সম্পন্ন হবে, এইরুপ প্রস্তাবিত 
আইনাঁট ভারতগ্রবাসী ইংরেজদের চক্কান্তে পাঁরত্যন্ত হয়েছিল, 
কারণ তাদের মতে এটি 'কালা-কানুন”। এই ঘটনাটি শিক্ষিত 
দেশবাসীর মনে কোম্পানী-শাসনের সদিচ্ছা ও নিরপেক্ষতা সম্বচ্ধে 
প্রবল সন্দেহ জাগিয়ে তুলেছিল । সঙ্ঘবদ্ধ রাজনোতিক আন্দোলনের 
স্বার্থে ১৮৫১ খ্রান্টাব্দের ৩১ অক্টোবর বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া 
সোসাইটি ও ল্যাণ্ড হোল্ডারস- সোসাইটি নামীয় প্রতিষ্ঠান দুটিকে 
সম্মিলিত করে তদানীন্তন দেশ-নেতাগণ কর্তৃক কলকাতায় ব্রিটিশ 
ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশন গ্রাতাষ্ঠত হয়। এই প্রাতষ্ঠানের 
সভাপাঁতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাকুমে রাজা রাধাকান্ত দেব ও 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশনও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রাতষ্ঠার 
বহঃপূর্বে সংগঠিত এই 'ত্রাটশ ইপ্ডিয়ান আসোসিয়েশন জুদীর্ঘকাল 
ধরে ভারতবাসাঁর ন্যাধ্য আঁধকার প্রাপ্তির জন্য শাসকবর্গের সঙ্গে 
সংগ্রাম চালিয়োছিল। বলা বাহূল্য, তৎকালীন পাঁরাস্থিতিতে এই 
আন্দোলন আবেদন নিবেদনের মধ্যেই সীমায়িত ছিল । 

আধ্যাত্বকতার প্রাতি অধিকতর আকুম্ট হওয়ার কারণে দেবেন্দ্র- 
নাথ ধারে ধীরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসেন কিন্তু স্বদেশের 
হিতচিন্তা তাঁর জীবনের শেষাঁদন পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সুবৃহৎ 
ঠাকুর পারিবারের গোম্ঠীপাতি দেবেন্দ্রনাথের দেশ-প্রেম ও স্বদেশ 
হিতৈষণা তাঁর সুযোগ্য পনৃন্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের মধ্যেও সঞ্ারত 
হয়েছিল। জাতীয়তাবাদের জনকরুপে খ্যাত 'রাজনারায়ণ বু ও 
হিন্দুমেলার প্রবর্তক সংগঠক নবগোপাল মিত্র এই দুজনও ছিলেন 
দেবেন্দ্রনাথের অত্যন্ত ঘানিষ্ঠ স্বজন ও সহকমাঁ। 


১৮৬১ খাস্টাব্দের ৬ মে রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। এর কিছু 
আগেই সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গেছে, এবং তা অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার 
সঙ্গে দমন করা হয়েছে । ইংরোঁজ শিক্ষার মাধ্যমে ইংরেজ সম্বন্ধে 
যে আস্থা ও শ্রদ্ধার ভাব শাক্ষিত সমাজের মনের মধ্যে গড়ে উঠোছল 
তাতে ফাটল ধরেছিল। বাংলা দেশের নীলবিদ্রোহে, রঙ্গলাল 
মধুসুদনের কাব্যে, দীনবম্ধ্ুর নাটকে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা স্পহার 
স্কুরণ তখন দেখা দিয়েছে । রবীন্দ্রনাথ এই বাতাবরণের মধ্যে 
তাঁর শৈশব ও বাল্যকাল আঁতবাহিত করেছিলেন। 

রাজনারায়ণ বস্গু মহাশয়ের পাঁরিকল্পনা অনুযায়ী দেবেন্দ্রনাথের 


প্রিয় শিষ্য নবগোপাল মিত্র ১৮৬৭ ধ্রাস্টাব্দের ১২ এাঁপ্রল হিন্দু- 
মেলা নামে একি জাতীয় সম্মেলন বা উৎসব প্রবর্তন:করেন। 


শারীরচ্চা, দেশীয় কাঁষ ও পণ্যের উন্বাতিসাধন, শিক্ষা, 
রাজনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে জাঁতকে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও 
স্বয়ংসম্পূর্ণ করাই ছিল এই মেলা বা সম্মেলনের লক্ষ্য । দেবেন্দ্র 
নাথের পনত্রগণ দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতীরন্দ্রনাথ 
এবং ভ্রাতুষ্পত্রদ্য় গণেন্দ্র ও গুশেন্দ্রনাথ এই সম্মেলনের সঙ্গে 
[িশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। সেকালের বাঙালী প্রধানেরাও এই 
জাতীয় মেলার পৃষ্ঠপোষণায় অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৩ বংসর 
কাল এই মেলা নিয়মিতভাবে অন্দাষ্ঠত হয়েছিল। বল্তুত 
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রাতষ্ঠার বহ্‌ পর্ব থেকেই হিন্দু 


গরশ্ডিমব্য 


মেলা তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রেখৌছল। আমাদের রাষ্ট্রীয় 
সাধনায় হিন্দু মেলার ইতিহাস অব্যশ্য স্মরণীয় । 


ঠাকুরবাড়ির যুবকেরাই "হন্দুমেলা অনুষ্ঠানে ছিলেন অগ্রণী, 
তা ছাড়া সত্যেন্দ্ুনাথের সহপাঠী বন্ধু ও দেবেন্দ্রনাথের স্নেহ 
ধন্য নবগোপাল একরকম ছিলেন ঠাকুর-পরিবারেই মানুষ । 
অত্যন্ত স্বাভাবক কারণেই বালক রবীন্দ্রনাথ 'হিন্দুমেলার 
আদর্শ ও কর্মসূচির প্রাত আরুস্ট হয়োছলেন। 

১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ ফেব্রুয়ারী কলকাতার পাশীবাগানে 
অন্যাষ্ঠত হিন্দুমেলার নবম অধিবেশনে বালক রবীন্দ্রনাথ শহন্দু- 
মেলার উপহার, নামে একটি কিতা পাঠ করেন । জনসাধারণের 
সম্মুখে রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম আত্মপ্রকাশ । এই কাবিতাটিতে 
স্বাধীন ভারতের গৌরবোজ্জবল দিনগুলির সঙ্গে পরাধীন ভারতের 
বর্তমান দ:রবন্থায় নিদারুণ খেদ প্রকাশ পেয়েছে। এই সময় 
কাবর বয়স ১৪ বৎসর পূর্ণ হয়নি, ইংরেজ শাসনরুপ নাগপাশের 
গ্লানি এই বয়সেই ?তাঁন অনুভব করতে পেরোছিলেন। 


পর বংসর হিন্দুমেলার দশম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ "দিল্লী 
দরবার নামে আর একটি স্বরচিত কাবিতা পাঠ করেন। এই বৎসর 
কিছাদন পূর্বে লর্ড লিটন বড়লাট রুপে ভারতে এসে একটি দরবার 
বসান। এই বৎসর দ্দাঁভক্ষে বহুলোকের প্রাণ হানি হয় 
হৃদয়হীন শাসক ইংরেজের আড়ম্বরপূর্ণ দরবারে রাজ-প্রসাদ 
লোলদপ দেশীয় প্রধানদের যোগদানের বিষয়াঁটকে ধিকার দিয়ে 
এই কবিতাটি রচিত হয়োছল। লর্ড লিটন এদেশে এসে রাজদ্রোহ 
মুলক কোন রচনা দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ 'নাঁষদ্ধ করেছিলেন, 
এই জন্য এই কাঁব্তাট ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয় নি, পরে এই 
কবিতাটি অগ্রজ জ্যোতীরন্দ্রনাথের একটি এঁতিহাসিক নাটকে 
সংযোঁজত হয়োছিল। রাজদ্রোহ আইন এড়াবার জন্য আপাত্তজনক 
অংশগদাীলতে ইংরেজের পাঁরবর্তে' মোগল শব্দটি ব্যবহৃত হয়। 

দেশীয় ঘদবকদের জাতীয়তাবাদমন্তে দীক্ষত করার জন্য 
রাজনারায়ণ বস; মহাশয় সঞ্জীবনী সভা নামে যে গৃপ্ধ রাজনৈতিক 
সামাতি গঠন করেন বালক রবীন্দ্রনাথ তাঁর অগ্রজদের সঙ্গে সেই 
সভাতেও অংশ গ্রহণ করতেন । 


যৌবনকালে রবীন্দ্রনাথ দু'বার ইংলণ্ডে গিয়ে বাস করেন। 
ইংরেজী সাহিত্যের মাধ্যমে অথবা ইংলণ্ডে সর্বশ্রেণীর ইংরেজদের 
সঙ্গে মেলামেশার ফলে ইংরেজ চারন্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এক 
উচ্চ ধারণাই গড়ে উঠোঁছল-। পরবত+ সময়ে এই ইংরেজকে যখন 
এদেশে শাসকরপে তানি দেখলেন তখন তার অন্যমূতি। ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যবাদ তার অধীনস্থ. দশবাসীকে শুধু নির্মমভাবে শোষণই 
করে না, তার শাসনের নাগপাশ অসহায় মানুষের গলা "টিপে ধরে। 
যৌবন প্রাপ্তর পর পিতার আজ্ঞয় নিজেদের জাঁমদারী দেখাশুনার 
ভার পেয়ে রবীন্দ্রনাথ গ্রাম বংলার অসহায় মানুষের শোচনীয় 
56557755855 


নিষ্টর নষণতন টার: তাদের প্রতি কাব যে ধিকার রে 
পশ্চিমবঙ্গ 


করেছেন, সেই ধিকারের লক্ষ্য ইংরেজ শাসক একথা কাঁবতাঁটতে 
পাঁরপন্টে হয়ে আছে । 


ইংরেজ চাঁন, ইংরেজের ভারত শাসন পদ্ধাতি ইত্যাদি বিষয় 
নিয়ে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হবার বহু আগেই রবীন্দ্রনাথ বহু 
প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। ১৮৯৩ খ্রাস্টাব্দে চৈতন্য লাইব্রেরীতে 
পঠিত একটি প্রবন্ধে ?তাঁন বলেন যে “ইংরাজ আপনার চরিত্রের 
মধ্যে ওদ্ধত্যকে যেন কিছু বিশেষ গৌরবের সক্ষে পালন করে। 
তাহার দৈপায়ন সঙ্কীর্ণতার মধ্যে সে যে অটল, এবং ভ্রমণ অথবা 
রাজত্ব উপলক্ষে সে যাহাদের সংসুবে আসে তাহাদের সাঁহত মেলা- 
মেশা কারবার যে কিছমান্র প্রয়াস পায় না, সাধারণ “জন” পদক্গব 
এই গ্রণাটকে মনে মনে কিছ: শ্লাঘার বিষয় বাঁলয়া জ্ঞান করে ।” 
ইংরেজ ও ভারতবাসী, ( রবীন্দ্ররচনাবলী (১২) জন্মশতবাঁষক সং; 
পৃঃ ৯২৩)। পরবতাঁকালে এই ইংরেজ শাসককুল সম্বন্ধে তান 
লেখেন “ভারত দফতরথানার বহুকাল ক্রমাগত সংস্কারের আযঁসডে 
কাঁচা বয়স হইতে জীর্ণ হইয়া যে একটি আমলা-সম্প্রদায় আমাদের 
পক্ষে কান্রম মানুষ হইয়া আছে আমরা তাহারই প্রর্জা।...যে বড়ো 
ইংরেজ ষোলো আনা মানুষ আমাদের ভাগ্যে সে থাকে সমুদ্রের 
ওপারে, আর এ পাড়ে পাঁড় দিতেই প্রয়োজনের ক'চিকলের মধ্যে 
আপনার বারো আনা ছণটিয়া সে এতটুকু ছোটো হইয়া বাহির হইয়া 
আসে। .*দেশকে সে নিশ্চল করিয়া বাধিয়াছে, ''বহদীর্ঘকাল 
ইহারা পাকা সাম্রাজ্য ও পাকা বাঁণজ্যকে প্রধানত পাহারা 1দতেছে 
ও ভোগ কারতেছে। 'নিনরন্তর রুটিনের ঘাঁন টাঁনয়া ইহারা 
বিষয়ীলোকদের পাকা প্রক্কাতি পাইয়্লাছে, সেই প্রকাতি অসাড়তাকেই 
বল বাঁলয়া থাকে । .* -অক্ষমের সাঁহত কারবার 'কাঁরয়া একথা 
তারা ধুব বাঁলয়া ধাঁরয়া লইয়াছে, যেমন তারা বর্তমানের মাঁলক 
তেমাঁন তারা ভাবধ্যতের নিয়ন্তা। “আমরা এখানে আসিয়াছ' 
এই কথা বাঁলয়াই তারা চুপ করেনা, আমরা এখানে থাঁকিবই এই 
কথা বাঁলয়া তারা স্পর্ধা করে” (ছোট ও বড়ো, কালান্তর, রবীন্দ্র- 
রুনাবলী (১৩), পৃ ২৫৫)। 


অপর একটি প্রবন্ধে ইংরেজের শোষণ ও শাসনকে লক্ষ্য করে 
রবীন্দ্রনাথ লেখেন, 


“ইংরাজের ক্রমে বংশবাদ্ধ ও স্থানাভাব হইতেছে, এবং সভ্যতার 
উন্নাত সহকারে জীবনের আবশ্যক উপকরণ আঁতারন্ত বাড়িয়া 
চঁলয়াছে। অতএব ভারতবাসীর অদৃস্টে যাহাই থাকুক, মোটা 
বেতনের ইংরাজ কর্মচারীকে এক্সচেঞ্জের ক্ষাতপুরণ স্বরূপ রাশি 
রাশি টাকা ধাঁরয়া দিতে হইবে । সেইজন্য রাজকোষে যাঁদ টাকার 
অনটন পড়ে তরে পণ্য দ্রব্যে মাশুল বসানো আবশ্যক হইবে। 
কিন্তু তাহাতেও যাঁদ অশ্গুবিধা হয় তুলার উপর মাশুল বসানো 
যাইতে পারে। তৎপাঁরবর্তে বর? পাবাঁলক ওয়ার্কন কিছ; খাটো 
কারয়া এবং দুভিক্ষফণ্ড বায়েজাপ্ত কাঁরয়া কাজ চালাইতে হইবে।” 
(রাজনীতির 'দিধা, রাজা প্রজা, রবীন্দ্ররঠচনাবলণী ১২, শতবাষিক 
সং, পৃঃ ৯৪৫ )। 

১৮৯৮ থ্াস্টাব্দের জুন মাসে মহারাম্্রীয় দেশনেতা বালগঙ্গাধর 
টিলক রাজদ্রোহের আভিযোগে গ্রেপ্তার হন। এই সময়ে রাজদ্রোহ 
নিরোধক আইন (9০৫1010 73111) গভর্নমেন্ট কর্তৃক বাঁধবদ্ধ হয়। 
এই বিলাটি 'বাঁধবদ্ধ হওয়ার দুহীদন পঃবে এক বিরাট জনদভায় 


৬৩ 


রবান্দুনাথ 'কন্ঠরোধ নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 
এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, “আজ সহসা জাগ্রত হইয়া 
দোঁখতেছি, দুর্বলের কোন আধিকারই নাই । আমরা যাহা মন্ষ্য 
মান্রেরই প্রাপ্য মনে কারয়াছিলাম তাহা দরর্বলের প্রতি প্রবলের 
্বেচ্ছা অনুগ্রহ মান্র | ....'আমরা জেতৃজাতির সহসু ক্ষমতা 
হইতে বাত হইয়াও এই স্বাধীনতা সমুদ্রে (মূদ্রা যন্দের) অক্তরঙ্ষ 
ভাবে তাঁহাদের নিকটবতণ ছিলাম ।.....আজ যদি অকস্মাং 
আমরা সেই ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা হইতে বাঁণ্িত হই রাজ কাষ 
চালনার সাহত আমাদের ক্ষুদ্র সম্বন্ধট্‌কুও এক আঘাতে 'বাচ্ছন্ন 
হয়। এবং হয় আমরা নিশ্চেষ্ট উদাসীনতার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া 
থাকি নয় কপটতা ও মিথ্যা বাকোর দ্বারা প্রবলতার রাজ- 
পদতলে আপন মন্্যত্বকে সম্পূর্ণ বাঁলদান কার । তবে 
পরাধীনতার সমস্ত হানতার সঙ্ষে উচ্চাশক্ষা প্রাপ্ত আকাজ্ষার 
বাকাহীন ব্যর্থ বেদনা মিশ্রত হইয়া আমাদের দুর্দশা পরাকাণ্ঠা 
প্রাপ্ত হইবে । ..'রাজার প্রাতি প্রজার সে ভয় গৌরবের নহে এবং 
প্রজার প্রাত রাজার সে ভয় ততোধিক শোচনীয় ।... দুইশত 
বংসর পারিচয়ের পরে আমাদের মানব সম্বন্ধের এই কি অবশেষ ! 
কণ্ঠরোধ, রাজা প্রজা, রবীন্দ্ররচনাবলী ১২, শতবাঃ সং) পৃঃ 


৯৬২-৬৩ )। 


১৮৯৭ এর এ্রাপ্রল মাসে কাব নাটোরে অননুষ্ঠত বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগদান করেন। পর বৎসর ঢাকায় অনুষ্ঠিত 
এই সম্মেলনে তান দেশীয় ভাব দেশীয় ভাষা ও দেশীয় পারিচ্ছদ 
ব্যবহার বিষয়ে বন্তুতা প্রসঙ্গে আহার বিহারে ইংরেজের অনুকরণ 
স্পৃহা তথা সাহেবিয়ানার তীব্র নিন্দা করেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে 
ভারতের নব নিষ,ন্ত বড়লাট লর্ড কার্জনের দিল্লী দরবার প্রসঙ্গে 
[তান 'অত্যুন্তি' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধে 
ক্ষুধিত দাঁরপ্র প্রজার অর্থে বায় ও বিলাসপর্ণ দরবার অনুষ্ঠানের 
তীব্র সমালোচনা করে কাব লেখেন যে ইংরেজ শাসনে ইচ্ছাপ[র্বক 
ভারতীয় শিল্পকে ধবংস করে প্রজাগণকে একমাত্র াঁষকার্যকেই 
জাঁবিকা রুপে গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। 


পুনঃ পুনঃ খাজনা ব্যাদ্ধর ফলে রুষক সমাজকে খণজালে 
ডুবিয়ে রাখা হয়েছে । ব্যবসা বাণিজ্য করার মত মূলধনও ভারত- 
বাসীর হাতে রাখা হয় নি, রাজস্বও ইংরেজ বাঁণকদের মুনাফারূপে 
দেশের মূলধন সবই ইংরেজ স্বদেশে পাঠিয়ে দিয়ে থাকে। 
ইতিপূর্বে লর্ড কার্জন একটি সভায় ভারতবাসীদের অততযুন্তি- 
'প্রয়তার সমালোচনা করেন। দিল্লীর প্রস্তাবিত দরবারকে 
রবীন্দ্রনাথ অত্যুন্তরুপে আঁভাহত করেন এবং আলোচ্যপ্র বন্ধাটরও 
নাম রাখেন অত্যুন্তি (অত্যুন্তি, স্বদেশ, রবান্দ্ররচনাবলন, 
শৃতবাষিক সং, পৃঃ ১০৭৪-১০৮৫)। এই প্রবন্ধের মধ্যে 
রবীন্দ্রনাথ আরও দেখাতে চেয়েছেন যে ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর 
রাষ্ট্রক সম্বন্ধের মধ্যে বেদনা ও অপমান ওতপ্রোত হয়ে আছে। 
প্রাকৃ-্বদেশী আন্দোলনকালে রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধগ্দাল লেখেন 
তার মূল বন্তব্য তাঁর নিজের ভাষাতে এই যে গ্রামে গ্রামে যে 
সামাজিক স্বরাজ পূর্বে পাঁরব্যাপ্ত ছিল ইংরেজ শাসন তা বিনষ্ট 
করেছে। গ্রামে গ্রামে দীঘতে গেল জল শ্বাঁকয়ে, জীর্ণ মন্দিরে 
শুন্য আঁতাঁথশালায় উঠল অশথ্থ গাছ, জাল-জালিয়াতি মিথ্যা 


১৪৪ 


মকক্দমাকে বাধা দেবার কিছ রইল না, রোগে তাপেহদৈন্যে অজ্ঞানে 
অধর্মে সমস্ত দেশ তাই তাঁলয়ে গেল ।” ১৯০৪ শ্রীস্টাব্দে-লাখিত 
স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে অবাঁহত করে দেন যে 
কে আমাদের রাজা বা শাসক যে বিচার ত্যাগ করে সেবার দ্বারা, 
হবে। দেশের সমস্ত বুদ্ধ ও কর্মশীল্তীকে সঙ্ঘব্ধ করে কেমন করে 
তা বিস্তীর্ণ করা যেতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে 
তারই আদর্শ ব্যাখ্যা করেছেন (স্বদেশী সমাজ- রবীন্দ্ররচনাবলী 
১২, শতবাঁষক সং, পৃঃ ৬৮৩--৭০২)। 

বিদ্রোহী বাঙালীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য লর্ড কার্জন নেতৃবৃন্দের 
সমস্ত প্রাতিবাদ অগ্রাহ্য করে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর 
সরকারীভাবে বঙ্গচ্ছেদ কাকর করেন। এই উপলক্ষে দেশব্যাপী 
যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয় তা স্বদেশী আন্দোলন রূপে 
ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম তিন 
বৎসর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এই আন্দোলনের 'বাশম্ট নেতা ও হোতা । 
বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রাতবাদে ২৫ অগস্ট কলকাতা টাউন হলে 
অন্যাষ্ঠত এক বিরাট জনসভায় রবীন্দ্রনাথ “অবস্থা ও ব্যবস্থা” নামে 
একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধে কাব ইংরেজের উপর ভরসা 
ছেড়ে জাতিকে আত্মশীন্তুর সাধনায় উদ্বুদ্ধ করেন। অর্থনীতি, 
শিক্ষা, পণ্চয়েত দ্বারা বিচার ইত্যাদি সকল ব্যাপারে ইংরেজ শাসন 
ব্যবস্থাকে উপেক্ষা করে তান জাতিকে স্বাবলদ্বী ও আত্মীনভ'র 
হওয়ার পরামর্শ দেন। এই স্মরণীয় জনসভায় কাব রাঁচত “আমার 
সোনার বাংলা গানটি গীত হয়। যোঁদন বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয় সেই 
দিনটি (১৬ অক্টোবর, ১৯০৫, ৩০ আশ্বিন) রবীন্দ্রনাথের 
্রস্তাবানযায়ী বাংলায় রাখী বন্ধন দিবস রুপে উদ্ষাঁপিত হয়। 
এদিন প্রতিঃকালে কাঁৰ একি 'বিরাট শোভাযাত্রায় নেতৃত্ব করেন । 
গঙ্গাস্নানের পর পাঁথপার্বস্ছ লোকজনের এবং পরদ্পরের হাতে 
এক্যের প্রতীক রাখী পরানো হয়। এই উপলক্ষে বিশেষভাবে 
কি রাঁচত “বাংলার মাটি বাংলার জল ধন্য হউক ধন্য হউক হে 
ভগবান” গানটি গীত হয় । এদন অপরাহে একটি জনসভা শেষে 
কাব আর এক বিরাট শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। শোভাযাত্রা 
কালে বিশেষভাবে এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ রচিত এই গানটি গীত 
হয়েছিল, “বাঁধর বশধন কাটবে তুমি এমন শাস্তমান, 

তুমি কি এমন শীস্তমান, 
আমাদের ভাঙা গড়া তোমার হাতে এমন আঁভমান 
তোমাদের এমন আঁভমান 1” 

এই যুগে রচিত তাঁর স্বদেশ ভাবনামূলক সঙ্গীতগ্ল 
দেশবাসীর মধ্যে এক অপুর্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করোছল। এই 
সঙ্গীতগুির মধ্যে অনেকগনীল ছিল 'বদেশী অর্থাৎ ইংরেজ শাসকের 
প্রীত তীর ধিকারমূলক । এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে নিম্নালাঁখত 


গানাটির উল্লেখ করা যেতে পারে 
“ওদের বশধন যতই শস্ত হবে, 
ততই বাঁধন টুটবে, 
মোদের ততই বাধন টুটবে, 
ওদের যতই আখ রন্তু হবে, মোদের আঁখি ফুটবে, 
ততই মোদের অশাঁথ ফুটবে ।” 
( শেষাংশ ৯৮৫ পৃন্তায় ) 
/ 
পা 


আমাদের ক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কী 


ছিল, আজকের দিনে তার পর্যালোচনা করার বিশেষ সার্থকতা 
আছে । রবীন্দ্রনাথের আবিভারব হয়েছিল পরাধীন ভারতবর্ষে । 
তখন শিক্ষানীতি স্থির করে দিতেন বিদেশী শাসক । আমাদের 
স্বদেশীয় মনীষারা শিক্ষানীতি সম্পকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা করে 
গিয়েছেন, কিন্তু তাঁদের চিন্তা বাপ্তব ক্ষেত্রে স্বভাবতই রূপ পেতে 
পারে নি। রামমোহন বিদ্যাসাগর বাঁঙ্কমচন্দ্র বিবেকানন্দ 
অরাঁবন্দ রবীন্দ্রনাথ, বাঙালী জাতীয় জাগরণের এই প্রধান পুরুষ 
ইংরেজশাসক পারচাঁলত শিক্ষানীতর থেকে আলাদা ভাবেই চিন্তা 
করে গিয়েছেন । বস্তুত বাঙালির শিক্ষা সমান্তরাল দা রেখায় 
চলে এসেছে ; একাঁট সরকারী শিক্ষানীতি, আর একাঁট জাতীয় 
শিক্ষানীতি । আমাদের দেশের যাঁরা িন্তানেতা, তাঁরা সংকীর্ণ 
প্রয়োজনের উধের্ধ চিন্তা করতে সমর্থ হয়োছলেন, এটাই তাঁদের 
গৌরব । 

মেকলের সেই কথাঁট আজ সকলেরই জানা-_ইংরোঁজ 
শিক্ষার ফলে 'িন্দঃদের আর স্বধর্মে আস্থা থাকবে না। ট্রেভে- 
লিয়ন বলোছলেন ইংরোঁজ শিক্ষা পেয়ে ভারতবাসীরা ইংরেজদের 
অনহকরণে_ এমন কি একাত্ম হয়ে, মধ্যযুগের দুঃসহ স্মাতকে 
ভুলবে । এই ভাবে এক পরাধীন জাঁত গড়ে তোলা যাবে। 
অবশ্য বিদেশীদের মধ্যেই আবার এরকম "চিন্তাও ছিল-- বাঙালিদের 
মধ্যে ইংরোঁজ শিক্ষার ফলে স্বাধীনতার আকাঙ্কা জাগবে । কেউ 
সেটা ভালো চোখে দেখেছেন, কেউ সেটা ভালো মনে করেন 'নি। 
প্রথম অবস্থায় কিন্তু বাঙালি সমাজনেতারাই ইংরোজি শিক্ষা চেয়ে- 


ছিলেন । তার ফলে স্থাপিত হয়েছিল হিন্দ কলেজ । হিন্দ 
কলেজ উচ্চশিক্ষাস্থল । আধুঁনক জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রবতণন হয়ে, 
ছিল এই কলেজ থেকেই । রামমোহন রায় প্রমুখ যাঁরা ইংরোঁজ 
শিক্ষার চর্চা চেয়েছিলেন, তাঁরা ইংরেজ হয়ে গড়ে ওঠবার জন্যই 
এই শিক্ষাকে কাম্য মনে করোছিলেন, এ কথা অবশ্যই বলা যায় 
না। তান চেয়েছেন সংস্কার মস্ত, যান্তীন্তার প্রসার । এই 
ইংরোজ শিক্ষার ফলেই নবযুগের বাঙালি মনীষাঁদের চিন্তাধারা 
গড়ে উঠেছে । 'বদ্যাসাগর সংস্কতশিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েও পাশ্চাত্য 
জ্ঞানচচরি মাহমা বুঝতে পেরেছিলেন ৷ তাঁরা ঠিক ইংরেজ হয়ে 
ওঠবার জন্যই ইংরৌজ শিক্ষা চান নি। 


অতএব ট্রেভেলিয়ন-মেকলে পাঁরকাঁ্পত সরকারী শিক্ষানীতির 
দুটি তাৎপর্য দেখা গেল । ইস্কুল কলেজে যে শিক্ষা প্রবার্তত 
হল, তাই 'দয়ে চাকারজীবন ইংরেজভন্ত বাঙালর যেমন সৃষ্টি হল, 
তেমাঁন এই শিক্ষা দিয়েই একটা নতুন আদর্শ স্ষ্টর সম্ভাবনা 
দেখা দিল । বাঁঙকমচন্দ্র ধর্মতত্বে বলোছিলেন, এখন আমাদের 
বাহার্বষয়ক জ্ঞানের চচ্চ করতে হবে । সেই বাহীর্বষয়ক জ্ঞান 
আসবে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতি থেকেই । আনন্দমঠের উপসংহারেও 
বাঁঞ্কমচন্দ্ু বলোছলেন, ইংরেজ আমাদের পরম উপকারী-_সে 
এই অর্থেই । ইংরেজ এসেছে বলেই ইংরেজপ্রবার্তত জ্ঞান 
ভাণ্ডারের সাক্ষাৎ পেয়োছ। ইংরেজের অধীন হয়ে থাকার 


বেদনা, আর ইংরেজের আনা বিদ্যার চর্চা দুটো এক জিনিস নয় । 
রাজনৈতিক ভাবে ইংরেজের অধীন হয়ে থাকা আমরা চাই না, 
কিন্তু পাশ্চাত্যের জ্ঞানভাণ্ডার আমরা চাই । 


কেন আমরা 


ভবতোধষ দত্ত 


৯৬৫ 


পাণ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ানের চচাকরব তার উত্তর স্পম্টভাবে 'দয়েছেন 
রবীন্দ্রনাথ 

যুূরোপের চিত্তদূতরূপে ইংরেজ এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে 
আমাদের কাহে এসেছে যে আর কোন 'বদেশী জাত কোনোঁদন 
এমন করে আসতে পারে ন। ফুঃরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশল্ত 
আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল, যেমন দূর আকাশ 
থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির 'পরে, ভুমতলের নিশ্চেষ্ট 
অন্তরের মাধ্য প্রবেশ করে প্রাণের চেষ্টা সঞ্সার করে দেয়, সেই 
চেষ্টা 'বাঁচন্ররূপে অঙ্কারত বিকাঁশত হতে থাকে । এই চেষ্টা যে 
ভূখণ্ডে একেবারে না ঘটে সেটা মরুভূমি, তার যে একান্ত অনন্া- 
যোগতা সে তো মৃত্যুর ধর্ম । 

রবীন্দ্রনাথ আরও বলেছেন-- 

একটা প্রবল উদ্যমের বেগে প[রোপের মন ছাঁড়য়ে পড়েছে 
সমগ্ত পাথবীতে, শুধু তাই নয় সমন্ত জগতে । যেখানেই সে 
পা বাঁড়য়েছে সেখানটাই সে আঁধকার করেছে । কিসের জোরে । 
সত্যসন্ধানের সততায় । ব্াদধর আলস্যে, কল্পনার কুহকে, 
আপাত প্রতীয়মান সাদৃশ্য, প্রাচীন পাশ্ডিত্যের অন্ধ অন:বর্তনায় 
সে আপনাকে ভোলাতে চায় নি। ১ 

১৮২৪ খটীস্টা্খে রামমোহন লর্ড আমাহাস্টকে যে বিখ্যাত 
'শক্ষাবিষয়ক পন্র লিখোঁছলেন, ১৮৮৮ খহীস্টার্জে বাঁজ্কমচন্দ্র ধর্ম- 
তত্বে যা বলেছিলেন এবং ১৯৩৩-এ রবীন্দ্রনাথ কালান্তরে যা 
বলেছিলেন এই তিনেরই মর্ম এক । আমাদের শিক্ষানশীতকে 
সার্বভৌম এবং উদার করে তোলার প্রয়াসই এতে অব্যাহত । 

কিন্তু এ চেগ্টা বড়ো সহজ নয়। প্রথমত পাশ্চাত্য শিক্ষা 
সরকারী শিক্ষানীতির ফলে ইংরোঁজ ভাষামাধ্যমেই বদ্ধ হয়ে 
রইল । দ্বিতীয়ত এই শিক্ষা লভ্য হল বিশ্বাবদ্যালয়ে এবং কলেজে 
-_জনসমাজের মধ্যে তার প্রচার ঘটল না। 

প্রথমাঁটর সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে অনেক সময়ই ভুল ধারণা 
হয়ে থাকে । আমরা অনেক সময়ে মনে কাঁর পাশ্চাত্য "শক্ষা, 
যাকে আমরা বাল আধুঁনক শিক্ষা, সেটা ইংরোজ ভাষামাধ্যম 
ছাড়া সম্ভবই নয় । এর মধ্যে একট? ভূল হচ্ছে এই যে, জ্বানের 
বাহন আর জ্ঞানের বিষয় এক নয়। আমরা এই দুটোকে 
আলাদা করে ভাবতে পাঁর না-_সে আমাদের শুধু সংস্কার নয়, 
আমাদের, জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা । জ্ঞান বা চিন্তা যাঁদ আমার 
্বাভাবক মাতৃভাষার মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে না ওঠে, তবে সে 
শচন্তা ঠিক আমার নিজস্ব হয়ে ওঠে না। সে শুধু মুখস্থ করা 
পদ্য মাত । এ বিদ্যা দিয়ে অন্যের দাসত্ব করা যায়, চাকার করা 
যায়, িন্তু নিজের জীবনে সহজ সংস্কার বা বিশ্বাসে পাঁরণত 
করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, জ্ঞানের কোনো ভৌগোলিক 
বা জাঁতগত পাঁরচয় নেই । জ্ঞান সর্মানাবক। কোনো 
বিদ্যার পাশ্চাত্যে চর্চ হয়েছে বলে সে 'বদ্যা পাশ্চাত্য নয়। 
সত্যকার বিদ্যা মনের ম্টীন্ত বিধান করে। অতএব পাশ্চাত্যে 


৯৬৬ 


জাত বিদ্যাকে যাঁদ আমার আপন] ভাষায় গ্রহণ করে নিতে পারি? 
তবেই সে বিদ্যা স্বকীয় হল, নইলে সে থাকল আমার অভ্যাসের 
বাইরে পোশাক হয়ে । 

এই প্রশ্নের সঙ্গে জাঁড়ত রয়েছে জনাশক্ষার সমস্যাও । দেশের 
ক? মুক্টিমেয় ব্যান্ত যাঁদ ইস্কুল-কলেজে ইংরোজ ভাষার সাহায্যে 
আধূুনিকী 'বদ্যাকে আঁধগত করতে পারল, সমগ্র দেশের অগাঁণত 
লোকের জনসমাজের উপায় কী? সবাইকে সমান ভাবে ইংরেজি 
শিক্ষায় শাক্ষত করা সম্ভব নয় । যাঁদ করা সম্ভবও হয় তথাপি 
বিদ্যা লাভের মূল উদ্দেশ্যই ব্যথ্থ হবে। কেন না বিজাতায় 
ভাষায় আঁধগত দ্যা আপন চেতনায় মিশে যাবার সম্ভাবনা 
নেই। ঘরের ভাব আর বাইরের পোশাকী ভাবে পার্থক্য 
থাকবেই । সুতরাং আমাদের বহ আকাঁঞক্ষত বিদ্যা দেশের 
সর্বপ্রান্তরে ছড়িয়ে আমাদের জীবনযান্নার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে 
পারবে না। রবীন্দুনাথ বলোছলেন__ 

অসভ্যেরা যেমন গায়ে রও মাঁখিয়া, উল্কি পাঁরয়া পরম গর্ব 
অনুভব করে, স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের উজ্জ্বলতা এবং লাবণ্য 
আচ্ছন্ন কাঁরয়া ফেলে, আমাদের বিলাত বিদ্যা আমরা সেইরূপ 
গায়ের উপর লৌপয়া দম্ভভরে পা ফোঁলয়া বেড়াই ; আমাদের 
যথার্থ আন্তারক জীবনের সাহত তাহার যোগ অল্পই থাকে ।২ 

এই কথা রবীন্দ্রনাথ বলোছলেন ১৮৯২ খীষ্টাবে । 
রবীন্দ্রনাথ শশক্ষার হেরফের' প্রবন্ধাট পড়োছলেন রাজশাহী 
আযাসোঁসিয়েশনে । পরে এট প্রকাশিত হয় সাধনা পান্রকাতে। 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, বাঁজ্কমচন্দ্র এই প্রবন্ধটি পড়ে 
রবীন্দ্রনাথকে একাঁট চিঠি লেখেন, রবীন্দ্রনাথ তার অংশবিশেষ 
সাধনার প্রসঙ্গকথা বিভাগে (১২৯৯ চৈত্র) উদ্ধৃত করেন। 
সেই অংশাঁট এই-- 

পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষাসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাট 
আম দুইবার পাঠ করিয়াছি । প্রাত ছন্রে আপনার সঙ্গে আমার 
মতের এঁক্য আছে । এ বিষয় আম অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত 
ব্যান্তর নিকট উথ্াপিত করিয়াছিলাম, এবং একাদিন সেনেট হলে 
দাঁড়াইয়া কিছ; বাঁলতে চেষ্টা করিয়াছলাম । ৩ 


শশক্ষার হেরফের: প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূলকথা ছিল, 
গৃশক্ষার সাঁহত জীবনের সামঞ্জপ্যস্থাপন' । তত্কালীন সরকারী 
িক্ষানশীততে এই সামঞ্জস্যস্থাপন সম্ভব ছিল না। বিদেশ 


ভাষাই ছিল প্রধানতম বাধা । বে-সরকারী ভাবে এই চেষ্টা 
করোছিলেন বাঁঙ্কমচন্দ্রু তাঁর বঙ্গদর্শন পান্রকা প্রকাশ করে। 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে সম্রদ্ধ ভাবে বাঁঙকমচন্ত্রের উল্লেখ 
করেছেন-__ 


(৯) কালান্তর, ১৯৩৩ 


(২) শিক্ষার হেরফের, ১২৯৯ 
(৩) রবীন্দ্ুরচনাবলী (বিশ্বভারতী ), ১২ খন্ড, 
গ্রন্থপারিচয় পূ. ৬৯৬ । 


পঁ্ডিমবঙ্গ 


'যুরোপের দর্শনে বিজ্ঞানে ইতিহাসে যাহা পাওয়া বায় না, 
এমন কোনো নৃতন তত্ব, নূতন আবিচ্কার বঙ্গদর্শন কি প্রকাশ 
করিয়াছিল ঃ তাহা নহে । বঙ্গদর্শনকে অবলম্বন কাঁরয়া 
একটি প্রবল প্রাতভা আমাদের ইংরাঁজ শিক্ষা ও আমাদের অন্তঃ- 
করণের মধ্যবতর্শ ব্যবধান ভায়া 'দিয়াছিল 1, 

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে বাঁঙকমচন্দ্রু ও বঙ্গদর্শনের উল্লেখ 
থাকার কারণ ছিল । বাঁঙকমচন্দ্রু ১৮৭২ খহস্টাব্দে বঙ্গদর্শনের 
প্রথম প্রকাশকালে ঠিক একই সমস্যার অবতারণা করোছিলেন । ৪ 
যে-বন্তব্য ইংরোঁজতে শীবন্যপ্ত হয়, সে-বন্তব্য দেশবাসীর মধ্যে কত" 
টদুকু প্রবেশ করে? সরকারী শিকাপারকন্পকরা বোঝাতে চেয়ে- 
ছিলেন, সমন্ত দেশবাসীকে শাক্ষত করে তোলবার জন্য শিক্ষালয় 
প্রসারের প্রয়োজন নেই । সমাজের উপরের স্তরের লোকেরা 
শিক্ষালাভ করলে তাদের সাঁন্নধ্যে এসে সমাজের সাধারণ মানুষেরাও 
সেই শিক্ষার ফল ভোগ করবে । এই তত্বের নাম “ফলগ্রেশন 
1থয়োর? । কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় উচ্চশিক্ষাস্থল। এর 
প্রীতজ্ঠার মূলেও ছিল এই কল্পনা । বাঁঙ্কমচন্দ্রু িলপ্রেশন 
থিয়োরিকে ব্যঙ্গ করে বলেছেন__ 

ধুবদ্যা জল বা দূশ্ধ নহে যে উপরে ঢাঁললে নীচে শোঁষবে । 
তবে কোন জাতির একাংশ কৃতাবদ্য হইলে তাহাদিগের 
সংসর্গগুণে অন্যাংশেরও শ্রীবাদ্ধ হয় বটে। কিন্তু যাঁদএ 
দুই অংশের ভাষার এরূপ ভেদ থাকে যে, বিদ্বানের ভাষা 


মূর্খে বুঝিতে পারে না। তবে সংস্গের ফল ফাঁলবে ক 
প্রকারে ? 


রবীন্দ্রনাথও ঠিক একই কথা বলেছেন । 
[থয়োঁরকে তীর আক্রমণ করে লিখেছেন__ 

এশক্ষার আঁভসেচনক্রিয়া সমাজের উপরের গুরকেই দই-এক 
ইণ্চি মাত্র ভজিয়ে দেবে আর নীচের স্তরপরম্পরা নিত্যনীরস 
কাঁঠন্যে সংদুরপ্রসারত মরু্ময়তাকে ক্ষীণ আবরণে ঢাকা দিয়ে 
রাখবে, এমন চিত্তঘাতী সুগভীর মূর্খতাকে কোনো সভ্যসমাজ 
অলসভাবে মেনে নেয় নি। ভারতবর্ষকে মানতে বাধ্য করেছে 
আমাদের যে নির্মম ভাগ্য তাকে শতবার ধিক্কার দিই ।* & 

বস্তুত শিক্ষানীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রধান বক্তব্য দি, 
মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান এবং এমন শিক্ষা চাই যা 
িধ্বমানবমনের সঙ্গে আমাদের যোগসাধন করে । আপাত- 
দৃষ্টিতে এ দুই বন্তব্যের মধ্যে বরোধ আছে মনে হবে । কেননা 
ভাষামাধ্যম বাংলা হলে বশ্বাবদ্যার সঙ্গে যোগ সম্ভব নয় বলেই 
অনেকের ধারণা | 

এর আগে শশক্ষার হেরফের, থেকে রবীন্দ্রনাথের বন্তব্য 
উদ্ধৃত করোঁছ । শিক্ষা সম্বন্ধে সেটাই রবীন্দ্রনাথের প্রথম 


তিনিও ফিলটে্শন 


প্রকাশিত উন্তি। তাতে 'তাঁন মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষাদানের 
প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবেই উত্থাপন করেছিলেন । তারপরে 
দীর্ঘকাল কেটে গিয়েছে । রবীন্দ্রজীবনে বিচিত্র আভজ্ঞতা 
পাঁশ্চমবঙ্গ 


সা্চিত হয়েছে ; স্বদেশে যেমন তাঁর কমরক্ষে্র ছড়িয়ে পড়েছে 
ভারতবষের বাইরেও তার খ্যাত পাঁরব্যাপ্ত হয়েছে । বিশ্বের 
শ্রেষ্ঠ মনীষীদের সঙ্গে তাঁর যোগ স্থাপিত হয়েছে ; মানব- 
মনীষার উদার ক্ষেত্র তাঁর চোখে পড়েছে কিন্তু জীবনের শেষ 
দিন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের এ-বি*বাস অটুট ছিল যে বাঙাঁলর 
শক্ষা বাংলা ভাষাতেই হবে । ১৯১৫ তে শক্ষার বাহন? নামে 
যে প্রবন্ধাট তিন লেখেন তাতে বাংলাভাষা শুধু 'নম্নতর 
পর্যায়ে নয়, উচ্চাশক্ষাতেও ব্যবহার করার জন্য প্রবল যাক্ত 
দেন। অবশ্য ইংরোজকে তিনি বর্জন করতে বলেন নি-_ 

'বলা বাহুল্য, ইংরোঁজ আমাদের শেখা চাইই, শুধু পেটের 
জন্য নয়। কেবল ইংরেজ কেন, ফরাঁস জর্মন 
াখলে আরো ভালো । সেই সঙ্গে একথাও বলা বাহঃল্য, 
আঁধকাংশ বাঙাল ইংরৌজ শাখবে না। সেই লক্ষ লক্ষ 
বাংলাভাধীর জন্য দিদার অনশন িকংবা অর্ধাশনই ব্যবদ্থা, 
একথা কোন মুখে বলা যায় 2৬ 

কিন্তু বাংলাকে লুপ্ত করে অথবা উপেক্ষা করে অবশ্যই 
ইংরোঁজ নয় ৷ বিশ্বাবদ্যালয়ের উচ্চতম পর্যায়ে পর্যন্ত বাংলা 
ভাষামাধ্যম চলিত হবে, এটাই তাঁর আকাঙ্ক্ষা । "তান বলেন, 
ভালো করে ইংরোজ শিখতে পারল না, এমন বহ্‌ বাঙালি 
ছেলে আছে । তাদের শিক্ষালাভের আকাঙ্কা ও উদ্যমকে 
গোড়াতেই বিনস্ট করে দেওয়া দেশের শান্তর অপব্যয় ছাড়া কিছু 
নয়। তাদের জন্য বাংলাভাষামাধ্যমে উচ্চাশক্ষা লাভের একটা 
রাজপথ খোলা রাখা উচিত । এই জন্যে রবীন্দ্রনাথের প্রন্তাব 
এই যে প্রেপারেটারর পর বশ্বাবদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা 
দুটো বড়ো রান্তা খুলে দেওয়া হোক। ভাগ্যমন্তের ছেলে 
ধান্রীন্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠদক-না, কিন্তু গাঁরবের ছেলেকে 
তার মাতৃস্তন্য হইতে বণ্চিত করা কেন ? 

১৯১৫ তে শিক্ষার বাহন লেখার পর শিক্ষার 'বাকরণ, 
(১৯৩৩ ) এবং শশক্ষার স্বাঙ্গীকরণেও (১৯৩৬) বাংলা 
ভাষার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সমানভাবেই ধ্বনিত 
হয়েছে । শেষোল্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের শিক্ষা- 
চিন্তা একটা পূর্ণাঙ্গ মৃ্ত পারগ্রহ করে বাংলা বিশবাবদ্যালয়ের, 
কল্পনায় । এ এমন একাট বিশ্বাঁবদ্যালয় হবে যেখানে নিম়তম শুর 
থেকে উচ্চতম গতর পর্যন্ত বাংলাই হবে শিক্ষার বাহন । এ 
প্রস্তাবে দু৪সাহসিকতা অছে, নানা সমস্যাও জাঁড়ত । 

প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে বাংলা ভাষামাধ্যয নিয়ে যারা বাংলা 
বশ্বাঁবদ্যালয় থেকে বোরিয়ে আসবে তাদের ভাঁবষ্)ং কি ? এতে ণক 
চাকার জুটবে ? রবীন্দ্রনাথ এ প্রশ্নীট নিয়ে ভাবেননি, তার প্রধান 


(৪) বঙ্গদর্শনের পন্রসূচনা 
() শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ, ১৯৩৬ 
(৬) শিক্ষার বাহন, ১৩২২ 
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কারণ এই যে শিক্ষাকে তিনি যথাথ শক্ষা হিসাবেই দেখেছেন । 
সেশিক্ষা মনষ্যত্বের শিক্ষা, চিত্তপ্রসারণের শিক্ষা, জীবকা, 
আহরণের শিক্ষা নয়। আজকের দিনে শিক্ষার এই মৌলিক 
উদ্দেশ্যটি লুপ্ত হয়েছে৷ ইস্কুলের শিক্ষাকে বান্তমুখী করে 
তোলার চেষ্টা হয়েছে । কলেজের শিক্ষাকেও বাভন্ন খাতে 
প্রবাহিত করে দিয়ে শিক্ষার তাৎপর্যকে বাঁশষ্ট অর্থে সীমাবদ্ধ 
করে ফেলা হয়েছে । রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বলতে বুঝোঁছলেন 
চিত্তগঠনের শিক্ষা, মানব একের শিক্ষা, সংকীর্ণ তামুস্ত উদার 'চিন্তা- 
ক্ষমতার শিক্ষা । বস্তুত আমাদের নবযূগের শিক্ষানীত যাঁরা 
চিন্তা করে গিয়েছেন, তাঁরা এই ভাবেই চিন্তা করেছেন-__ ইংরেজ 
মুগে অন্তত সরকারী শিক্ষানীত ছিল চাকাঁরসং্থানের নশীত, 
ডেপুটি ইত্যাঁদ রাজকর্মচারী তোর করে তোলার নশীত। 
সেইজন্যই নিরক্ষরতা দূর করা বা শিক্ষাকে দেশের সব ছাঁড়য়ে 
দেওয়ার প্রীতি কোনো মনোযোগই সেকালে ছিল না। 

বাঁওকমচন্দ্র যেীশক্ষার আদর্শ কল্পনা করোছলেন সে-ও ছিল 
মনুষ্যত্বের আদর্শ । অবশ্য মনষ্যত্বের আদর্শ তান নিজের 
মতানুষায়ী রচনা করোঁছিলেন । মানুষের স্বাভাঁবক বৃত্তিগ্ীলর 
চর্চার দ্বারা সমাজের উপযোগী হয়ে ওঠাই মনুষ্যত্বের আদর্শ । 
বাঁঙ্কমচন্দ্র তাঁর সময়ে সমাজের কথাই বিশেষ ভাবে চিন্তা 
করোছিলেন । তার কারণও ছিল । ব্যান্ত এবং সমাজের মধ্যে 
সমদ্বয় ও সামঞ্জস্য স্থাপন ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য । এই সূত্রে 
মনীষাদৃছ্টিতে তান নবযুগের একাঁট বৃহ সম্ভাবনা দেখতে 
পেয়োছলেন । আধ্দীনক শিক্ষা চাই। পর্থ-পাঠশালার 
শিক্ষা দিয়ে মানুষের নবীন মাঁহমাকে বরণ করা যাবে না। এই 
আধুনিক শিক্ষা ইংরোঁজর মাধ্যমে আয়ত্ত মুঙ্টমেয় কয়েকজনই 
করতে পারবেন, সমগ্র জনসমাজ আধুনিক শিক্ষার আলোকধারা 
থেকে বাঁ€তই থাকবে । প্রাচীন ভারতে যেমন জাতাবভাগ 
ছিল, আধ্হীনক ভারতে তেমাঁন ইংরোজ-জানা এবং ইংরোজ-না- 
জানা__এই দুই জাতির সৃষ্টি হতে চলেছে । ইংরোজ-না- 
জানা সমাজ দেশের নবষূগের সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ বাছন্নই 
হয়ে থাকবে । এই জন্যই বাঁঙ্কমচন্দ্রু লোকীশক্ষার কথা বলে 
গিয়েছেন । রবীন্দ্রনাথও দেশের এই আসন্ন বিপর্যয় সম্বন্ধে 
সম্পূর্ণ অবাঁহত ছিলেন বলেই বাংলা ভাষার জন্য এতখাঁন 
ব্যাকুলতা প্রকাশ করে গিয়েছেন । মাতৃভাষা ছাড়া জনসমাজকে 
আলোকিত করবার কোনো উপায়ই নেই। চাকার পাওয়ার 
জন্য নয়, চিন্তাকে মোহমযুন্ত রাখবার জন্য, দ্ম্টকে মথ্যা 
বিশ্বাস ও বিভ্রম থেকে রক্ষা করবার জন্য । লক্ষ্য ও শিক্ষা? 
প্রবন্ধে তিনি বলেছেন__ 

তুমি কেরাঁনর চেয়ে বড়ো, ডেপুটি মুনসেফের চেয়ে বড়ো, 
তুমি যাহা শিক্ষা করিতেছ তাহা হাউয়ের মতো কোনোরুমে 
ইস্কুলমাস্টাঁর পর্যন্ত উীঁড়য়া তাহার পর পেন্সনভোগী জরা- 
জীর্ণতার মধ্যে ছাই হইয়া মাটিতে আসিয়া পাঁড়বার জন্য নহে, 
এই মন্ত্রাট জপ কাঁরতে দেওয়ার শিক্ষাই আমাদের দেশে সকলের 
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চেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষা এই কথাটা আমাদের 'িশাঁদন মর্নে 
রাখতে হইবে । এইটে বুঝতে না পাবার মূঢ্তাই আমাদের 
সকলের চেয়ে বড়ো মতা ।' 

জীবকা অর্জনের শিক্ষার একমান্রত্ব মানৃষকে বস্তুতই 
জড়ধর্মী করে ফেলে ৷ পশুজীবনের চেয়ে আধিকতর গৌরব 
সে পায় না। আসলে সেখানেই মানুষের আত্মক মৃত্যু ৷ 
সেই শিক্ষাই যথার্থ শিক্ষা যার দ্বারা মানুষ জড় পাঁরবেশের 
উধের্ব নিজেকে স্থাপনা করতে পারে, একাট বৃহৎ ভূমিকায় 
নিজেকে উপলাধ্ধ করতে পারে । চিত্তের এ্বর্য স্ান্ট করে 
তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য কিন্তু “চিত্তের &্ব্যকে অবজ্ঞা করে 
জীবনযান্রার সাদ্ধলাভকেই একমাত্র প্রাধান্য দিয়োছ । 
জীবনযান্রার সাদ্ধলাভ বলতে রবীন্দ্রনাথ যেমন বুঝেছেন চাকার, 
তেমাঁন ছাত্রদের পক্ষে পরীক্ষাপাশ । পরীক্ষাপাশে 'ডগাঁরলাভ 
এবং 'ডগারলাভে চাকাঁর-পাওয়ার সুগমতা । আমাদের লক্ষ্য 
ওই দিকেই সদানিবদ্ধ, তাই পত্তের এশ্বর্যণ আমাদের কোনো- 
দিকেই জন্মে না। আমাদের ত্যাগ নেই, আদর্শ নেই, 
মানাবক মূল্যবোধ নেই, মুক্তবঁদ্ধ নেই, জ্বাধীন চিন্তা নেই। 
জানি রবীন্দ্রনাথের এই বন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই প্র্ন উদ্যত হয়ে 
উঠবে, ইস্কুল কলেজের শিক্ষা শেষ করে যখন জীবকার প্রশ্ন 
মানুষকে ভাবতেই হবে তখনকার জন্য কী কোনো প্রস্তুতির 
প্রয়োজন নেই ? তার কি কোনো ব্যবস্থা জীবনের প্রথম বশ 
ব্ছর থাকবে না ? 


হয়তো থাকবে । কদ্তু বথার্থ শিক্ষা চিন্তকেই এ*্বর্যবান: 
করে, যেীশক্ষাকে কাব অন্তত কোনো মতেই গৌণ করে 
দেখতে পারেন না। "চন্তের এই এ*বর্য কী রবীন্দ্রনাথ বাভন্ন 
প্রবন্ধে তার ব্যাখ্যা করেছেন | রবীন্দ্রনাথ মানুষের আধ্যাত্মক 
মাহমার উপরেই সবটুকু জোর দিয়েছেন । জৈব প্রয়োজন মানূষ 
1কভাবে মেটাবে সেটা অবশ্য তাঁর কাছে সবচেয়ে বড়ো কথা 
নয়। এক সময়ে তান ভেবেছেন শিক্ষা মানুষকে যে উদার 
দৃষ্ট এনে দেবে তার দ্বারা দেশ এবং সমাজকে গড়ে তোলা 
সম্ভব হবে । শিক্ষার সঙ্গে জীবনের সামঞ্জস্য-সাধনের আদশ 
তান 'দিয়োছিলেন ীশক্ষার হেরফের" প্রবন্ধে । যা আমরা শাখ 
যে যেন আমাদের জীবনে সত্য হয় । চিন্তা ও কল্পনাকে যেন 
আমরা জীবনাচরণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি । ছান্রদের 
প্রতি সম্ভাষণ, (১৩১১)৭ প্রবন্ধে তান এ বিষয়ে তাঁর নিজস্ব 
পাঁরক্পনা উপস্থাঁপত করেন । ছান্রদের আহ্বান করে 'তাঁন 
বললেন, আমাদের আশেপাশে যে জীবন্ত সমাজ, পাঁথবী 


(৭) বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থী ছাল্রদের 
উদ্দেশ্যে পাঠিত ভাষণ । মফস্বল থেকে যেসব ছান্র 
পরাক্ষা দেবার জন্য কলকাতায় আসত তাদের 
আহবান করে এই সভা আয়োজত হত । 


( শেষাংশ ৯৭৬ পৃন্ঠায় ) 


লীলা মজুমদার 


(বিলেতের আইন সব নাবালককেই অর্থণৎ যাদের ২১ বছরের 
কম বয়স_ ইনফ্যান্ট বলে। ইনফ্যাণ্ট মানেই শন । শিশু 
শিক্ষা প্রসঙ্গে শিশু বলতে আমিও সব স্কুলের ছান্র-ছান্লীদের 
বুঝ, যাদের বয়স গড়পড়তা & থেকে ১৬। এই সময়টুকুর 
মধ্যেই বোশর ভাগ মানুষের শরীর-মনের ভিং গাঁথা হয়ে যায়; 
এর পর যা হয় সে-সব এঁর উপর তোর হয়। অনেকের মতে 
রবীন্দ্রনাথের শিশুশিক্ষার আদরশশট তাঁর নিজের উদ্ভাবন, এর 
মধ্যে অনেকখানই গবেষণামূলক এবং সে প্রচেষ্টা সফল হয় নি। 
আরেক দলও আছেন, যারা সম্প্রাত নানান: খবরের কাগজে 
নিজেদের অপ্রসন্নতা প্রকাশ করেছেন । তাঁদের মতে রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষার আদর্শে কোনো খু নেই, িন্তু আজকাল 'ব*বভারতাঁর 
শিক্ষা সে আদর্শ থেকে ভষ্ট হয়েছে । আক্ষেপের বিষয় হল যে 
দুই পক্ষের কেউই প্রকাশ্য ভাবে নিজেদের মতের সমর্থনে যথেষ্ট 
যুক্তি দেখানান এবং প্রাতকারের শ্রেষ্ঠ পথের নিদেশ দেনান। 


পশ্চিমবঙ্গ 


বর্তমান 'নিবন্ধের উদ্দেশ্য হল রবীন্দ্রনাথের শিশু শিক্ষার 
আদর্শট নিরূপণ করা এবং বর্তমান ব্যবস্থার দুর্বলতা 
কোথায় খুজে দেখা, বিশবভারতাঁর শিক্ষান্ব্যবস্থার প্রাতকারের 
উপায় ঠাওরানো নয়। সুখের বিষয় রবীন্দ্রনাথ নানান পরে, 
প্রবন্ধে, উপদেশে, বক্তৃতায়, নিজের আদর্শকে এমন সংপ্পঙ্জ 
ভাষায় প্রকাশ করেছেন যে তার মধ্যে ভুল বোঝার কোনো 
দুযোগই নেই । এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে কয়েকটি রটনা মনে 
পড়ে। 

শাঁন্তীনকেতনের বিদ্যালয়ের প্রথম প্রাতম্তাঁদবসে, ৭ই পৌষ 
১৩০৮, ছান্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে আর ২৭ কার্তক ১৩০৯ 
সালে, কার্যসম্পাদক কুঞ্জলাল ঘোষকে আগাগোড়া নিজের হাতে 
লেখা একাঁট ২০ পৃভ্ঠা লম্বা চিঠিতে কাব 'বদ্যালয়ের আদর্শ, 
কার্ধপ্রণালী আর বিশেষ করে গুরুদের কর্তব্য সম্বন্ধে যে 
মতামত প্রকাশ করেছেন তাতে অসস্পন্ট বা উহ্য ছুই নেই । 


৯৬৯ 


এই চিঠিটকে বিদ্যালয়ের প্রথম কন্স্টিটিউশন বলা চলে । 
এগুলি ছাড়াও পশক্ষা" নামক গ্রন্থে যে নিবন্ধগাাঁল গ্রাথত 
হয়েছে, তার মধ্যে বিশেষ করে তিপোবন” আর আশ্রমের শিক্ষা? 
এই প্রসঙ্গে অনুধাবনযোগ্য । 

রবীন্দনাথ, বি*বাস করতেন যে সমস্ত শিক্ষাই হল ছোট থেকে 
বড় হয়ে ওঠার শিক্ষা । আশ্রমের প্রথম প্রীতষ্ঠা দিবসের ভাষণে 
[তান শিষ্যদের উদ্দেশ করে বলছেন, হে সৌম্য মানবকগণ” 
ধশশু-ও নয়, বালক-ও নয়, ছোট মানুষ, যাদের বড় হতে [শিখতে 
হবে । কোনো রকম খোকাঁম তান সইতে পারতেন না, না 
কথায় না ব্যবহারে । বিদ্যালয়ের পাঠ্যকে বড় বোঁশ সহজ 
করে দেওয়ারও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না । আম তাঁকে বলতে 
শুনেছি বোশ সহজ হওয়ার চাইতে পড়া বরং একট বোঁশ শস্ত হক । 
তাহলে ছেলেরা সে পাঠ আয়ত্ত করবার জন্য নিজেদের সমন্ত 
শান্তগুলোকে কাজে লাগাবে । শান্তর বিকাশ 'হবে। তার 
মধ্যে গভীর আনন্দ আছে, সে আনন্দ থেকে ওদের বাত করলে 
ওদের ক্ষতি হয় । 

পড়া একট; শস্ত হক, কিন্তু ছান্রদের ওপর কোনো কড়া শাসন, 
মার ধোর করে ভয়ের উদ্েক করা, ঠকংবা বিদ্রুপ টিটএকাঁর দিয়ে 
তাদের আত্মসম্মানে আঘাত দেওয়া ঘোর অন্যায় । ১৯৩১ 
সালেও শাঁন্তীনকেতনে এসে আম দেখোঁছ অন্যায়কারীকে 'বাধ- 
মতে বিচার করে শান্ত দেয় বিচার-সামাঁত। তার সদস্যরা সবাই 
ছাত্র এবং শান্তগুলো বেশ কড়াই হয় । 


মারধোর বারণ করলেও রবীন্দ্রনাথ দুবলতাকে 'শাথিলতাকে 
প্রশ্রয় দিতেন না। প্রথম কার্ষসম্পাদককে মনোনয়ন করে 
তান এক খানি চিঠতে 'লিখোছলেন, বদ্যালয়ের 
ব্যবস্থাভার একজন কড়া লোকের হাতে না 'দলে 
কমে বিপদ আসন্ন হইতে পারে। ইহাই অনুভব কাঁরয়া 
কুঞ্জবাবুর হস্তে ভার সমর্পণ কারয়াছি। তান ভাবুক লোক 
নহেন, কাজের লোক । সূতরাং ভাবের দিকে ঝোঁক না 'দয়া 
[তান কাজের দিকে কড়াকড়ি করেন-_তাহাতে তান লোকের 
কাছে আঁপ্রয় হইয়া পড়েন, কিন্তু বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও স্থা়িত্বের 
পক্ষে এরূপ লোকের প্রয়োজন অনুভব কাঁর। আমার সঙ্গে 
তাঁহার স্বভাবের এক্য নাই । থাকিলে আনন্দ পাইতাম, কাজ 
পাইতাম না ॥” 

এই কাঁট কথা থেকেই বোঝা যায় ভাবুক কাঁবর কতখা'ন বাস্তব 
বৃদ্ধি ছিল ; আর ছিল তীক্ষ মেধা আর দুরদৃষ্টি । এ-সব গুণ 
না থাকলে ছোটদের জন্য বিদ্যালয় প্রাতষ্ঞার দাঁয়ত্ব নিতে 
হয় না। 

গুরুদের "তান বলেছেন বে শিকার উদ্দেশ্যই মনযদ্যত্বলাভ-_ 
সেই বড় হতে শেখার পুঃনো কথা--তারপর বলছেন, “মনষ্যত্ব- 
লাভ স্বার্থ নহে, পরমার্থ। ইহা আমাদের পিতামহরা 


৯৭০ 


জানতেন । এই মনাষ্যত্লাভের ভীত যে-শিক্ষা, তাহাকে 
তাঁহারা ব্লক্ষচর্যবত বাঁলতেন । এ কেবল পড়া মুখস্থ করা এবং 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া নহে--সংযমের দ্বারা, ভান্তশ্রদ্ধার দ্বারা, 
শুঁচতা দ্বারা, একাগ্র নিষ্ঠাদ্বারা সংসারাশ্রমের জন্য এবং 
সংসারাশ্রমের অতীত ব্রন্মের সাঁহত অনন্ত যোগ সাধনের জন্য 
প্রস্তুত হইবার সাধনাই ব্রহ্মচর্ধবত ।” 

রবীন্দ্রনাথের আশ্রম-শিক্ষার উদ্দেশাই ছিল সংসারের জন্য 
সৎসাহসা, 'িদ্যাবান, বালষ্ঠ মানুষ তোর করা, সংসার-ীবরাগী 
সন্্যাসী নয়। তিনি চাইতেন শহর থেকে দূরে বিশবপ্রকীতির 
বুকের মধ্যে মীন্ত পেয়ে ছেলে-মেয়েগীল সব দিক দয়ে পাঁর- 
পূণ্ণরূপে বাড়ুক । 

বাড়বে, বড় হবে । ছান্রদের বলছেন “যথার্থ বড় কাকে 
বলে 2.****ষে মানুষ কাপড়চোপড় জ্‌তোছাতা নিয়ে নিজেকে 
বড় মনে করে, ভেবে দেখ দোখ সে কত ছোট!” সেকালের 
ঝাঁষরা কিসে বড় ছিলেন, না, “সত্যকে সকলের চেয়ে বড় বলে 
জানতেন- মিথ্যার কাছে তাঁরা মাথা নিচু করেন নি ।****** তাঁরা 
অভয় ছিলেন ৷ ধর্ম ছাড়া আর গকছ:কেই ভয় করতেন না।” 
এখানে ধর্ম বলতে বুঝতে হবে ন্যায় কম” । 

কি ভাবে ছান্রদের থাকতে হবে? না, “সকল প্রকার বড়- 
মানুষকে তূচ্ছ করে দিয়ে এখানে গঃরুগৃহে বাস করতে হবে | 
গুরুকে সর্বতোভাবে শ্রদ্ধা করবে""*শরীরকে পাব রাখবে****-* 
যাতে পরস্পরের ভালো হয় তাই তোমাদের কর্তব্য ।” এ-নব 
শিক্ষা একটুও সেকেলে নয়, বরং বর্তমান জগতের পক্ষে আতি- 
মাল্রায় উপযযন্ত । কার বলছেন ছোটছেলেরা আরাম কেদারায় 
আরাম করতে চায় না, তারা গাছের ডালে মুক্তি চায় । 


ঘেনজের ছোটবেলা বড় বোঁশ বাত ছিল, বড় বেশি বন্দী দশায় 
কেটোছিল, কিন্তু বাঁহঃপ্রকীতি খড়খাঁড়র ফাঁক 'দয়ে কেবাল তাঁকে 
ডাক দিত । বললছেন, “আমার বয়স যখন অল্প ছিল তখনকার 
কুলের রীত-প্রকীতি এবং শিক্ষক ও ছান্রদের আচরণ আমার পক্ষে 
নিতান্তই দুঃসহ হয়ে উঠোছল । কন্তু সেইটেই আমার অসাহঞ্চুতার 
একমান্্র কারণ নয় ।-**বন্ধনের ফাঁকে ফাঁকে বাইরের প্রকাতি 
সঙ্গে আমার একটা আনন্দের সম্বন্ধ গড়ে উঠোঁছল ।--"শিশুর 
জীবনের সঙ্গে বিশ্বপ্রকীতর এই যে আঁদম কালের যোগ, প্রাণ- 
মনের বিকাশের পক্ষে এর যে কত বড় মূল্য তা আশা কার 
ঘোরতর শাহারক লোককেও বোঝাবার দরকার নেই 1” 

নিজের ছেলেমেয়েরা খন খুব ছোট, যখন শান্তীনকেতনে 
ধবদ্যালয় প্রাতষ্ঠার পারকল্পনা ভালো করে দানা বাঁধোন, তখন 
বেশ িছাদনের জন্য ছেলেমেয়েদের, তাদের মা ও জনা দুই 
ইংরেজ শিক্ষক শাক্ষকা, একজন দেশী পাণ্ডত ইত্যাদর হেপাজতে 
গশলাইদার কুঠিবাড়িতে রেখে দিয়ে মনের স্বপ্নটাকে বোধ হয় 
কাঁব যাচাই করে দেখোঁছলেন । কিন্তু নিঃসঙ্গতার কথা মনে 


পশ্চিমবঙ্গ 


হয়ান । নিজে থাকতেন হয় চিন্তায় ডুবে, নয় কাজে ব্যস্ত; 
মাঝে মাঝেই দীর্ঘকালের জন্য কলকাতায় বা অন্য কোথাও চলে 
যেতেন । কাজেই পরাক্ষাটা সফল হয়ান সকলে হাঁপিয়ে 
উঠোছল ; তারা যে-আনন্দ পাবে ভেবেছিলেন তা কেউ পায়ান । 
গকছ-কাল পরে সবাইকে ফাঁরয়ে আনতে হয়োছল ! ততাঁদনে 
মনে শান্তনকেতনের পাঁরকজপনা অঙ্কারত হয়োছল । বড় 
মেয়ের বিয়ের অনাতিকাল পরেই সোঁট কাজে রূপ নল । 

কাব বলছেন, “শক্কা হবে প্রীতাঁদনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ, 
চলবে তার সঙ্গে এক তালে এক সুরে । সেটা ক্লাস: নামধারী 
খাঁচার জিনিস হবে না ।***এই গেল বাহ্যপ্রকীতি, আর আছে, 
দেশের অন্তঃগপ্রকীতি, তারও বিশেষ রস আছে, রঙ আছে । ভারত 
বের চিরকালের যে চিত্ত সেটার আশ্রয় সংস্কৃত ভাষায় ।? সংস্কৃত 
ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে সবর্দা তাঁর গভশর আগ্রহ দেখা যেত। 
ঠাকুরবাঁড়ির সব ছেলেরা সংস্কৃত শিখত । আগেই বলা হয়েছে 
রবীন্দ্রনাথ নিতান্ত স্বপ্নীবলাপী ছিলেন না । শ্রমের শিক্ষা 
বলতে তিনি মান্ধাতার আমলের কোনো আদম ব্যবস্থা বুঝতেন 
না, বুঝতেন সেকালের আশ্রম শিক্ষার চিরন্তন আদরশশীটকে । 
বর্তমান আশ্রম শিক্ষায় সোঁটকে রক্ষা করতে হবে । বলছেন, 
“তপোবনের বাহ্য অনঃকরণ যাকে বলা যেতে পারে তা অগ্রাহ্য, 
কেন না এখনকার দিনে তা অসংগত, তা মিথ্যে । তার ভিতর- 
কার সত্যাঁউকে আধ্যীনক জীবনঘান্রার আধারে প্রাতীষ্ভঠত করা 
চাই |” 

সেই সত্যাট তবে কঃ কাব বলছেন, “তপোবনের যে 
প্রাতর্প স্থায়ী ভাবে বাঁধা পড়েছে ভারতের চিন্তে ও সাঁহত্যে 
সে হচ্ছে একাঁট কল্যাণময় কল্ুপমুততি? [াবলাসমোহমুুন্ত প্রাণবান 
আনন্দের মুর্তি |” 

বারেবারে কাঁব তাঁর ছান্রদের কাছে সাদাসিধা কাপড়চোপড়, 
খাওয়া-দাওয়া, দৈনান্দন জীবনে কষ্ট করতে শেখা, এই সবের 
উপর গুরুত্ব "দিয়েছেন । গ্রুদেব বলেছেন, যতদুর সম্ভব 
বাইরের উপকরণ লাঘব করতে । সেকালের মহা-বাঁষরা কোন 
উপকরণ ব্যবহার করতেন 2 আজকালকার উপকরণসর্বছ্ব 
বাহ্যাড়ম্বরাশ্রয়ী প্রার্থীমক 'শক্ষার দিনে এসব হয়তো অদ্ভূত 
শোনাবে । আমরা নিজেরা 'বদ্যালয়ে বই পড়া বিদ্যে অনেক 
লাভ করোঁছ, মন[ষ্যত্বের শিক্ষা প্রায় কছুই পাইনি । তব যেটুকু 
পেয়েছি, এখন তাও উঠে গেছে । কার্যকরী শিক্ষার মধ্যে 
ন্যাকড়ার টুকরোয় ফুল তোলা আর খাতায় রং তুলি দিয়ে নকশা 
আঁকা, কিংবা এ ধরনের কাজ ছাড়া আর কিছু না। আমাদের 
শিক্ষা “প্রীতাঁদনের জীবনযাত্রার নিকট অঙ্গ” কোনাঁদনও হয়ান। 
আমাদের পরবতরঁ কালেও বিশেষ পাঁরবর্তন হয়নি ৷ খুব সম্প্রতি 
অথ্ণনৈতিক তাগাদায় সাত্যকার কার্যকরী 'বদ্যাদানের কথা 
উঠছে । রবীন্দ্রনাথের এসব কথা প্রায় ৮০ বছর আগেই মনে 


প্চিমবঙ্গ 


হয়েছিল । ছেলেমেয়েরা রান্নাঘরে ডিউটি দিত, বাসন ধৃত, 
পারবেষণ করত, আশ্রম পাঁরত্কার করত, আঁতাঁথ এলে তাঁদের 
আদর-যত্র করত আর তাদের গুরএদেবের অন:প্রেরণায় আনন্দের 
মধ্যে দিয়ে একাজ সম্পন্ন হত । এ সেই “বলাসমোহমন্ত প্রাণ- 
বান আনন্দের মর্ত ।” কাজের মধ্যেই একে পাওয়া যায় । 


বাধ্য হয়ে অনেককেই শহরে থাকতে হয়, কিন্তু ছোট ছেলে- 
মেয়েকে মানুষ করতে হলে, শহর তার উপযনুস্ত জায়গা নয়। 
পাড়া-গাঁয়ে বড় হবার ঠিক জায়গাটি খুঁজে পাওয়া যায়। 
সেখানে গাছপালা, ধানক্ষেত, জন্তুজানোয়ার ; সেখানে বিলা'সতার 
অভাব, কীন্িম জীবন-যান্নার উপায় নেই । ছোট ছেলেরা [বিশ্ব 
প্রকৃতির আত কাছের জিনস । “শবরাট প্রকৃতির নাড়ীতে নাড়ীতে 
প্রথম প্রাণের বেগ নিগ্‌ঢভাবে চঞ্চল । শিশুর প্রাণে সেই বেগ 
গাঁতিসঞ্গার করে ৷ বয়স্কদের শাসনে যে-পর্যন্ত না তারা অভিভূত 
হয়েছে সে পধন্তি কীন্রমতার জাল থেকে মহন্ত পাবার জনা তারা 
ছটফট করে ।-****শেবশ্বপ্রাণের স্পন্দন লাগতে দাও ছেলেদের 
দেহেমনে, শহরের বোবা কালা মরা দেয়ালগহলোর বাইরে |” 


এর পর আর বলে 'দিতে হবে না ষে রবীন্দ্রনাথ ছোটদের জন্য 
যে শিক্ষার পারকঞ্পনা করোছিলেন, সোঁট সম্পন্ন হবার একমান্র 
জায়গা হল শহরের বাইরে । যেখানে শরীর মন দুই শন্তপোন্ত 
হবে । কবি দুর্বলতা ভালোবাসতেন না। উপকরণবহূল খেলা- 
ধুলোরও পক্ষপাতী ছিলেন না। একাঁট বড় আধ্দীনক মনোভাব 
তাঁর মধ্যে কাজ করত । 'তাঁন সাম্যবাদী ছিলেন । তান বিশ্বাস 
করতেন একটা আশ্রমের মতো জায়গায় সকলে সমানভাবে না 
থাকলে, মনুষ্যত্বের শিক্ষায় ফাঁক থেকে যাবে । আজকালকার 
বিশেষজ্ঞদের পরিকজ্পিত শিক্ষায় মাপ্তস্কের উন্নাতির প্রচুর ব্যবস্থা, 
কিন্তু মনযধ্যত্বের স্থান নেই । তবু তারাও বলেন সব ছেলে এক 
ইউীনফর্ম পরবে, আবাঁসক বিদ্যালয়ে সবাই এক রকম খাবে 
থাকবে । বাঁড় থেকে খাবার আনতে পারবে না কেউ। কাব 
আরেকটু বোঁশ বলতেন, কারো খাবার এলে সবার সঙ্গে ভাগ 
করে খেতে হবে । 


এই একসঙ্গে মিলোৌমশে থাকার অশেষ গুণ । “মনের সঙ্গে 
মন যথার্থভাবে মিলতে থাকলে আপাঁন জাগে খুশি । সেই 
খুঁশ সৃজনশীন্তশীল 1”? 

এই খুশি কিন্তু খেলার মাঠের কিংবা বিনোদন পর্বের ফাতি 
থেকে একট আলাদা জিনিস । “আশ্রমের শিক্ষাদান এই খুশির 
দান। যাদের মনে কতব্যবোধ আছে কিন্তু সেই খ্াঁশ নেই, 
তাদের দোসরা পথ | গুরু-শিষ্যের মধ্যে পরস্পর সাপেক্ষ সহজ 
সম্বন্ধকেই আমি বিদ্যাদানের প্রধান মধ্যস্থ বলে জেনেছি 1" আরো 
বলছেন, “দেখোঁছ মনে মনে তপোবনের কেন্দুষ্ছলে গুর2ুকে*** 
শিষ্যের জীবন প্রেরণা পায় তাঁর অব্যবাহত সঙ্গ পেয়ে ।৮ 


৯৭১ 


এইখানেই অনশোচনার শুরু । তাঁর জীবনকালে শিষ্যরা 
অশ্পর্যাপ্ত পারমাণে এই সঙ্গ পেয়োছল আর ি সব মানুষ তোর 
হয়েছিল ! শুধু তাঁর কাছেই নয়, যে-সব গুরু তিনি তোর করে 
দিয়োছলেন, তাঁরাও একেকজন একেকাঁট বিশাল বনস্পাঁতির মতো 
আশ্রয়, প্ান্ট, শান্ত দিতেন । নন্দলাল বস:, ক্ষিতমোহন সেন, 
দনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদানন্দ রায়, 
িধুশেখর শাম্ঘী, নেপালচন্দ্র রায়, গোঁসাইীজ এবং আরো 
কতজনে ৷ তাঁরা সকলে বৈষাঁয়ক উন্নতির চিন্তা ছেড়ে, একটি 
মহান আদর্শের জন্য এই শান্তিনকেতনে দীর্ঘ দিন বা সমন্ত 
জীবন কাটিয়ে গেছেন। এই যে গুরুর অন:প্রেরণায় কাব 
ধিধ্বাস করতেন, এঁকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে? কাব 
বলছেন, “আশ্রমের শিক্ষা পরিপূর্ণভাবে বেচে থাকার শিক্ষা 1? 
অর্থাৎ কেবলমান ক্লাসের সময় ছাদের কানে নানান্‌ তথ্য ঢেলে 
দিলেই হল না, সারা দিনমান সে শিক্ষা চলতে থাকে, সারা 
দিনমানে গুরুর ছঁটি থাকে না। তাঁর জীবন তাদের জীবনের 
সঙ্গে জাঁড়য়ে থাকে । “সহকারতার সথ্য বিপ্তারে আশ্রম হতে 
থাকে প্রাতক্ষণে আশ্রমবাসীদের নিজ হাতের রচনা ।...নজের 
চারাদিককে নিজের চেষ্টায় সংন্দর সূশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যকর করে 
তোলার দ্বারা একন্র বাসের সতর্ক দায়িত্বের অভ্যাস বাল্যকাল 
থেকেই সহজ করা চাই |” আশ্রমের সঙ্গে এই অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ 
হলে আশ্রমই হবে বিদ্যানিকেতন, আশ্রমই হবে ॥ নিবাস । 
সহজেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ সর্বদা আবাসক বিদ্যালয়ের 
কথাই ভেবেছেন । এমন ক পাছে ছাত্রদের উপর বাইরের 
কোনো অপ্রীতিকর প্রভাব এসে বিঘ ঘটায়, তাই তানি তাঁর 
প্রথম কার্য প্রণালী সম্বন্ধে চিিতে গুরুদের সতক“ করে দিয়েছেন 
ছেলেদের সঙ্গে যেকোনো বাইরের লোক শনার্ঘচারে মিশতে না 
পারে। 


৫ 


ছোট ছেলের গুরু হওয়া চাট্রখানিক কথা নয়। “যে 
গুরুর অন্তরে ছেলেমানুষাঁট একেবারে শ্াকয়ে কাঠ হয়েছে, 
[তান ছেলেদের ভার নেবার অযোগ্য । উভয়ের মধ্যে শুধু 
সামীপ্য নয়, আন্তরক সাধজ্য ও সাদৃশ্য থাকা চাই, নইলে 
দেনা-পাওনার নাড়ীর যোগ থাকে না।"*শাযান জাত শিক্ষক 
ছেলেদের ডাক শুনলেই তাঁর ভিতরকার আদম ছেলেটা আপান 
বোরয়ে আসে ।” 


কোথায় পাওয়া যাবে এমন গর £ কোনো প্রীশক্ষণ কেন্দ্রে 
এ'রা তৌর হন না। কাব আক্ষেপ করে বলোছলেন, “প্রাচীন 
ভারতে শিক্ষা পণ্যদ্বব্য ছিল না। এখন যাঁহারা শিক্ষা দেন 


৯৭২ 


তাঁহারা শিক্ষক, তখন যাঁহারা শিক্ষা দিতেন তাঁহারা গুরু 
ছিলেন ।** "শিক্ষক পাওয়া যায়, গুর্‌ সহজে পাওয়া যায় না।” 


মন্যষ্যত্বের শিক্ষা দিতে হলে নিজেকেও উচুদরের মানুষ হতে 
হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রবল ব্যান্তত্বের অনুপ্রেরণায় যে সব উদ্চুদরের 
মানুষকে একদা দেখোঁছলাম, তাঁরা কেউ নেই। এখন যাঁরা 
শান্তকেতনের বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করেন, তাঁরা কোনো আদর্শের 
অন:প্রেরণায় আসেন বলে মনে হয় না, কাবর অবর্তমানে সে- 
রকম আশা করাও উচিত নয়। এরা সকলেই উচ্চীশাক্ষত 
গুণী মানুষ, কিন্তু কাব পাঁরকজ্পিত সেই গর? নন। এরা 
ছান্রদের ঘণ্টা ধরে বিদ্যা-দান করেন, গিকন্তু মন্যষ্যত্ব দান করার 
ক্ষমতা কিংবা প্রয়াস নেই। এদের মনোনয়ন করবার সময় সে- 
সব বাড়াত গুণের কথা ওঠোঁন। যে সব ব্যান্তদের কর্তব্য 
নির্বাচন করা, তাঁদের মধ্যেও কজনই বা রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা- 
দশের চ্চা করার সুযোগ পেয়েছেন । তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ 
গুরুত্ব দিতেন শশু-ীশক্ষার উপর, বিশ্বভারতীর বর্তমান 
কর্ণধাররা গ:রত্ব দেন উচ্চাঁশক্ষার উপর । অথচ যে ছান্ন ছান্রীরা 
উচ্চশিক্ষা লাভ করতে এখানে আসে, তাদের মধ্যে অর্ধেকও 
হয়তো এখানকার বিদ্যালয়ে কিংবা রবীন্দ্রনাথের আদর্শে মানুষ 
হয়ান। এই সব কারণে কাঁব-প্রাতীষ্ঠিত বিদ্যালয়ে একধরনের 
ব্যর্থতা চোখে পড়ে । 


কিন্ত; ফল-লাভে ব্যর্থতা দেখা গেলেই, আদর্শের অযোগ্যতা 
প্রমাণ হয় না। এই জনশাশক্ষার যুগে, খন দেশের লোকদের 
শহরের মোহ ঘ:চয়ে, গ্রামের দিকে আকৃষ্ট করার কথা শোনা 
যাচ্ছে, যখন সামাগ্রক দুনশীত ও আলস্যের পাঁরপ্রোক্ষিতে কাঁবর 
সেই মিনযষ্যত্ব দান'-এর প্রয়োজনাটি আরো বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে, 
তখন রবীন্দ্রনাথের শিশু শিক্ষার আদর্শ ও প্রণালী বিষয়ে 
আরেকবার সচেতন হলে, বৃত্ত দিয়ে শিক্ষকদের বিদেশে পাঠিয়ে 
নবতম উপকরণের ব্যবহার 'শাখয়ে আনার আগ্রহ কমে যেতে 
পারে। লিখতে পড়তে, হিসেব কষতে শেখানো খুব সহজ, 
শকজ্তু মনুষ্যত্ব লাভ করা বড়ই কঠিন। 


পারশেষে কার নিজের মনের আশার কথা 
বাল,***সমস্ত ন্ট দৈন্য অপূর্ণতা আতিক্রম কাঁরয়াও 
আম সমগ্রভাবে আমার আদর্শকে প্রত্যক্ষ দৌখতে পাই 
বর্তমানের মধ্যে ভবিষ্যৎকে, বাঁজের মধ্যে বৃক্ষকে উপলাব্ধ 
কাঁরতে পাঁর। সেই জন্য সমপ্ত খণ্ডতা দীনতা সত্তেও, ভাবের 
তুলনায় কর্মের অসংগাঁত থাকলেও আমার উৎসাহ ও আশা 
ম্য়মান হইয়া পড়ে না ।...ধীরে ধারে স্বাভাবিক নিয়মে অন্তরের 
ভিতর হইতে অলক্ষ্য শী্ততে যাহার বিকাশ হয়, তাহাই যথার্থ 
এবং তাহার উপরেই নির্ভর করা যায় ।” সেই পথই আমাদের 
জনগণের শিক্ষার পথ । এবং সে-শিক্ষা আরম্ভ হয় শৈশবে । 


পশ্চিমবঈ 


৯৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চন থেকে অগ্রত্যাশিতভাবে 
নিমল্ণ পেয়ে খুশী তো হয়োছিলামই তবু কিছুটা চিন্তাগ্রন্তও 
ছিলাম। দেশটাকে বড় অপাঁরাঁচত মনে হয়েছিল। আর 
তখনই মনে পড়োঁছিল তাঁর কথা যাঁর কাছে এ পাথবীর কোনো 
দেশই অপ্পারচিত ছিল না-যান শুধু কবিতাতেই লেখেন নি-__ 
“দেশে দেশে আছে পরমাত্মীয়' সেই আত্মীয়তা সৃষ্টি করতেও 
পেরেছিলেন । 

১৯৩৮ সালে মংপুর দিনগুলি মনে পড়ছিল। তখন 
চীনের আভ্যন্তীরক অবস্থার ছাঁবাট বাঁহর্জগতের কাছে কতটা 
ঈপন্ট ছিল জানিনা, আমার কাছে অত্যন্ত অস্পন্ট ছিল । 
িম্বযুদ্ধ আসল্ল, জাপান চীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, 
গৃহযুদ্ধেরও নতুন নতুন হাঙ্গামা ও অত্যাচারের খবর 
আসছে- রবীন্দ্রনাথ রোডওর কাছে চেয়ার নিয়ে কান পেতে 
থাকতেন । যতদূর মনে পড়ে তখন পোঁকং থেকে বলত না 
বলত “চুংকং চায়না স্পীকং*__ | রবীন্দ্রনাথ প্রায় হতা*বাস 
ভাবে বলতেন, চীনের দুঃখের ইতিহাস যেন শেষ হতে 
চায় না। কিন্তু করব কী, আমরা নীরব দর্শক । শুভবুদ্ধির 
মঙ্গল ইচ্ছার তো কোনো মূল্য নেই, কড়ে আঙুলাট তুলে 
কাউকে সাহায্য করতে পারব না।” রোঁডওর কাছে বসে 
তারপর থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত যুদ্ধের খবর শুনতে শুনতে 
উনি বেদনায় দীর্ণ হতেন । তখন আম বুঝতে পেরেছিলাম 
রবীন্দ্রনাথ যে বিশ্ব যাত্রায় বেরুতেন, তিনি যে বি*বভারতীতে 
বিশ্বের মানূষকে ডাক দিয়োছলেন, 'তাঁন যে বিশ্ব মৈত্রীর 
প্রবস্তা সে তাঁর কতখানি অন্তরের সত্য উপলাব্ধ 7 
যখন নিজের শরার ক্লান্ত ও ভগ্ন, যখন ব্যক্তিগত অনেক সমস্যা 
আছে তখনও সেগলকে আঁতক্রম করে ক্রমাগগতই তাঁর মন 
বিবমানবের সঙ্গে সংযুক্ত হত। 

এ যুগে তিনই প্রথম সারা এশিয়ার মানুষকে এক সাংস্কীতক 
ও মানাঁবক এক্য-বন্ধনে বাঁধবার চেষ্টা করেছেন ও সেজন্য 
রলান্তহীন ও আনন্দময় চেষ্টা করেছেন। অথচ আশ্চর্য, 
ঈ্বাধীনতার পর যখন এশীয় সম্মেলন হয় তখন নেহেরু ও তাঁর 
পাম্বচিরেরা একবার রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নি। 
সমুদ্র যাব্রার নিষেধ অগ্রাহ্য করে গত শতাব্দী থেকে যে সব 
ুববযাব্রী ভারতের বাহিরে গিয়েছেন তাঁদের মধ্যে চ্মরণীয় 
অনেকে আছেন কিন্তু বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ এই দুজন 
বাঙালীই বোধ হয় বিশ্বের লভায় ভারতের বন্তব্কে খুব 
পন্ট ভাষায় প্রকাশ করতে ও অন্যের গ্রহণযোগ্য করতে 
পেরোছিলেন। কিন্তু সভ্যতার মহা যজ্ঞে এয়ার সংযোগকে 
স্পষ্ট করে তোলবার জন্য রবীন্দ্রনাথের চেষ্টা ছিল একক । 
জাপানের শিল্পী ও ভাবুক ওকাকুরার সঙ্গে ব্যান্তগত 
পারচয় হওয়ায় জাপানের শিল্পরু্চি তার সৌন্দর্যবোধ ও চাঁরন্র 


; ৯৭৩ 


সংযম তাঁর সপ্রশংস দাষ্টর আভনন্দন লাভ করেছে বার বার। 
ইয়োরোপ ও এমোরকায় বন্তুতা প্রসঙ্গে তান জাপানের 
সৌন্দর্যবোধ ও সংযমের কথা উঞ্জেখ করেছেন । জাপানের 
প্রীতি রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ শ্রদ্ধা ও প্রীতর অনেক প্রমাণ 
আছে-_তাঁর জাপানী বন্ধুও অনেক ছিল! অন্যাবাঁধ মাদাম 
টমকো কোরা জাপানে ঠাকুর সোসাইটি চালনা করেছেন । 
কিন্তু তা সত্তেও জাপান ঘখন চীনের উপর আক্রমণ করল তখন 
তার স্বরুপ বুঝতে ও নার্ঘধায় তার প্রাতি নিন্দাবাক্য উচ্চারণ 
করতে 'তাঁন ইতপ্তত করেন নি । চীনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পকণ 
যেন জাপানের সূত্র ধরেই ঘানম্চ হল। উীানশ শ' ষোল 
সালে যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের গ্নে পাঁথবী বিধ্বস্ত তখন 
তান জাপানে উপাস্থিত। যদ্ধোন্নত্ত জাপানের রূপ তাঁকে 
আহত করল । বিশেষ করে মিল্রশীন্তর সহায় হওয়ার ফলে 
চীনের উপর তার দাপট ও শোষণ চূড়ান্ত হয়ে উঠেছে । সবন্ধ 
রণলোলুপতা ও বিজয়োল্লাসের চিহ্ন ছড়ানো এই দৃশ্য 
রবীন্দ্রনাথকে আরো বেশী বিশ্বৈন্রী-ভাবনার দিকে নিয়ে 
গেল এবং তান জাপানকে ভরঙ্সনা করলেন। নিনিমান্দিত 
আঁতাঁথ হয়ে, বিরুপতার সম্মুখীন হবেন জেনেও "তান 
সত্য বাক্য বলতে ইতন্ভত করলেন না। সেই সময়ে 'তান 
যা বলৌছলেন এবং পরব” যুদ্ধেও জাপানী কবি নগচিকে 
লেখা তাঁর চিঠিতে যা বলেছেন সমপ্ত কথাই জাপানের পক্ষে 
সার্থক ভাবধ্যং বাণী হয়োছল । 


জাপানের এই কু-কীর্তর দৃশ্যে মর্মাহত রবীন্দ্রনাথ 
যে প্রবন্ধগুল লিখলেন “ন্যাশানালিজম' নামে গ্রন্থে তা প্রকাশিত 
হয়ে বিএববাসীকে চমতকৃত করে দিল। বহীঁটর নাম 
ন্যাশানালজম্‌ হলেও ক্ষুদ্র ন্যাশানালজমের প্রাত ধিক্কার 
ও ইনটারন্যাশানালিজমের কথাই এখানে আছে-_-আহবান 
আছে মানুষকে তার ভৌগোঁলক ক্ষুদ্র গণ্ডির থেকে বোঁরয়ে 
আসবার জন্য ৷ যে মঙ্গলে মানুষে মঙ্গল নেই যার অন্য জাতর 
অমঙ্গল ঘটিয়ে নিজের লাভের চেষ্টা তা মনুষ্যোচিত নয়, এবং 
তার পাঁরণাঁততে অমঙ্গল । 

এই বই বহঢ লোককে রুষ্ট করলেও জগতের ইতিহাসে 
কোনো কাঁবর লেখায় এ ধরনের বিবেকবাণী এমনভাবে উচ্চারত 
হয় নি! ীবধবভাবনার অরুণোদয় ঘটল রবীন্দ্রমানসে । 
যুদ্ধরত মিন্র শান্ত এই বইকে ভালো চোখে দেখে নি বটে 
তবে সমগ্র রবীন্দ্ররচনায় এর একাঁট 'বশেষ স্থান আছে। 
জাপানের হাতে চীনের নিপাঁড়নই এই গ্রন্থের প্রেরণা । 


অবশ্য চীনের দুর্দশার কথা রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন আরো 
অনেক আগে থেকে । িথয়োডোর ক্রিষ্টিয়ের নামে কোনো 
জার্মনের লেখা 'ভীঁপিয়েম ট্রেড বইখান কুঁড় বছর বয়সে 


৯৪৪ 


ইংরোজ থেকে “চীনে মরণের ব্যবসায় নামে অনুবাদ করেন__ 
এবং জন চীনাম্যানের 'চাঠ বইখানও ( যাঁদও ইংরেজের লেখা ) 
রবীন্দ্রনাথকে 'বশেষ বিচালত করে এবং একাঁট দীর্ঘপ্রবন্ধে 
এঁশিয়াবাসীর, বিশেষত চীন ও ভারতের দনগগীতি, দুব'লতা ও 
শীল্তর উৎস সম্বন্ধে ভাবায় । 

তারপর ১৯২৪ সালে বন্ধুবৃন্দ সমীভব্যাহারে যখন 
চীন গেলেন তখন থেকেই চীনের মানুষের সঙ্গে তান একাত্ম । 


চঈনা সংস্কৃতি প্রচারের জন্য শান্তানকেতনে চীনাভবন 
সৃষ্টি তাঁর ও চীনের চিন্তাবদদের একাঁট প্রশংসনীয় যুগ্ম 


প্রচেষ্টা । চীন দেশের শ্রদ্ধাশীল মানুষের দানে এই ভবন 
গড়ে উঠেছে । সমগ্র 'ঘ্রীপটক ও অন্যান্য চীনা পঃগুক তাঁরা 
দান করেছেন। তরুণ অধ্যাপক তান উয়ান সান চীনা দেশ 


থেকে অর্থ সংগ্রহ করেছেন, তারপর চীনাভবনের কাজেই 
সমগ্র জীবন দান করছেন । আজ তীঁন বদ্ধ, তাঁর ছেলেমেয়েরা 
বাংলাদেশে মানুষ, বাঙালীর সঙ্গে একাত্ম । 

সম্প্রীতি ডান্তার কোটনীসের বৃহ স্মৃতি মন্দির তৈরী হয়েছে 
চীন দেশে__-তারই উন্ঘাটন উপলক্ষে গিয়ে তাঁর বিষয়ে নানা 
কাঁহনী শানলাম। চীনের স্বাধীনতা যদ্ধে তাঁদ্র সহযোগী 
হয়ে অকালে মারা যান 'তান। মৃত্যু সময়ে তাঁর পত্রের 
বয়স মান্র একমাস । তাঁর চীনা স্তর সেই ছেলের নাম রাখেন 
হীন্ডয়া-চায়না বা ইনূহযয়া । 

ইনহক্লাও অন্পাঁদন হয় মারা গেছেন কিন্তু ভারত চীন 
সীমান্ত সংঘষে'র সময় বে'চে ছিলেন এবং দুই দেশের মধ্যে এই 
অমিননতার সূচনায় দুঃখ পেয়োছলেন। একথা শুনে আমার 
বৃদ্ধ অধ্যাপক শাঁন্তাঁনকেতনবাসী “তান' এর কথা মনে হল । 
যৌবনে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তীনকেতনে এসে তান সারা 
জীবন এখানেই কাটালেন-_-আমার মনে হল এদের সন্তানদেরও 
ইনহুয়া” বলা চলে, তারা জাতিতে চীনা, সংস্কীততে 
বাঙাল । আরো মনে পঙল সমপ্ত দেশ যখন বিদ্বেষ মুখর 
তখন শান্তীনকেতনে কনভোকেশনে বন্তৃতা প্রসঙ্গে নেহেরু 
চীনের সঙ্গে দীর্ঘ দিনের মৈত্রীর কথা উল্লেখ করায় বৃদ্ধ 
অধ্যাপক তানের চোখ দিয়ে জল পড়োছিল। দুধ়োগের 
ঝড়ের মধ্যে এরাই আশার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখেন । 


এবারে চীন ভ্রমণ করতে করতে আমার এগব কথাই মনে 
পড়াঁছল । আমার মনে হাঁচ্ছল এদের বাল রবীন্দ্রনাথ যে চাঁন 
দেশে এসোঁছলেন সে কোনো রাজনোতক মৈনী সফর নয় । 
রাজনাতক প্রীত বন্ধনের মূল্য আপোৌঁক্ষক, সে স্াবধার 
সংযোগ । সবধার গাঁত পাঁরবর্তন হওয়া বিচিত্র নয় এবং তখনই 
তার সমাপ্ত । তখন পণণশল িলায় পারণত হতে বিলম্ব হয় 


না। রবীন্দ্রনাথের মনে এই সফরের উদ্দেশ্য ি ছিল তা তাঁর 


পশ্চিমবঙ্গ 


নিজের ভাষাতেই বলা ঘাক'**“মানুষের সঞ্বন্ধে অদ্বৈত" বুদ্ধি 
অর্থাৎ অথণ্ড মৈত্রী প্রচার করবার জন্য সোঁদনকার বুদ্ধভন্ত 
ভারত থেকে প্রানান্ত দুঃখ স্বীকার করেও দেশ-ীবদেশে আঁভিযান 
করোঁছল, পরস্পরকে আত্মসাং করবার জন্য নয়।” এই 
আদর্শ সামনে রেখেই ভারত ও চীনের সুদীর্ঘ কালের সংযোগে 
এঁশয়ার সভ্যতার বুনিয়াদ তৈরী হয়েছে । এই চিন্তার ফলেই 
বৌদ্ধ ধর্মের প্রেরণায় এঁশয়া জড় ভাস্কর্য ও শিল্পের ব্যাপক 
বিস্তার । চীনের কোনো কোনো স্থানে শ্রেণীবদ্ধ বূদ্ধমূর্তির 
সামনে দাঁড়ালে মনে হয় ভারতেরই কোনো প:রাকীর্তর সামনে 
দাঁড়য়ে আছ । শিল্পে যা এমন প্রত্যক্ষ, মনোজগতেও নিশ্চয় 
সেই রকম এক্য আছে। জীবন দর্শনের সাম্য ঘটেছে 
সুপ্রাচীন এই দুই দেশের বহুকাল ব্যাপী সাংস্কাতিক 'বানময়ের 
ফলে । সেই এঁক্যের সন্ধানে ভারতাত্ার আঁবজ্কারের আদর্শ 
সামনে নিয়েই রবীন্দ্রনাথের এাঁশয়া ভ্রমণ । পরাধীন ভারতে 
চন জাপান যবদ্ীপ প্রভৃতি ভ্রমণ সহজ ব্যাপার ছিল না। 
শাসকবগ্ সান্দগ্ধ ভ্রু উত্তোলিত করতেন । এর মধ্যে রাজ 
নোৌতক উদ্দেশ্য সন্ধান করাও দ্বাভাবক ছিল । ভারতের 
্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে এর পরোক্ষ যোগ যে ছিল না তা 
নয়__দীঘণদনের পরাধীনতার গ্লান দুর করার জন্য, তার 
আত্মীবশ্বাস দ্‌ঢ় করার জন্য, অতীতের গৌরবময় দিনগযল 
স্মরণ করা দরকার ছল এবং সেই 'দনগ্যাল জাঁড়য়ে আছে সমগ্র 
এঁশয়ার শিক্ষা সংস্কীত ও মূল্যবোধগঠীলর সঙ্গে । সেযূগে 
একথা এমান স্প্ট করে রবীন্দ্রনাথ ছাড় আর কেউ ভাবেন নি । 
বলা বাহল। এর মধ্যে চীনর সঙ্গে সংযোগই সবচেয়ে গভীর 
হয়ৌছল এবং শেষ জীব,ন মৃত্যুশয্যায় শুয়ে শুয়ে তাঁর চীনের 
কথা মনে পড়ত । 


অপবাদ যাই রটুক রবীন্দ্রনাথ গজদন্তীমনারবাপী বা 
পূষ্পাবহারী কাব নন । দেশে দেশে মানুষের সমস্যায়, তার 
জয়ে পরাজয়ে, রবীন্দ্রনাথ একাত্ম । এর মধ্যে চীন দেশের সম্বন্ধে 
তাঁর বিশেষ দরদ পরপশীড়ত সেই দেশের মানুষদের ব্যবহার 
আতথ্য তথা চীন ভ্রমণেরই ফলশ্রীত । 


প্রীসদ্ধ সিহুয়া বিশবাবদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ অভ্যার্থত হয়ে- 
ছিলেন, সেইজন্য চীনে গিয়ে সিংহুয়াতে যাবার আমার বড় ইচ্ছা 
ছিল । অনেকে ভাবাঁছলেন কালচারাল রেভিউশানের 
সূত্রপাত এখান থেকে হয়েছে বলেই আমার এই আগ্রহ । তা নয়, 
আম শুনোছলাম একদা ২৫শে বৈশাখে তানি সেখানে অভ্যার্থত 
হয়োছলেন । সেই জন্মাদনে তাঁকে উপহার দেওয়া হয়োছিল 
চীনের পোশাক। তাঁর একাঁট নতুন নামকরণও হয়োছিল 
ছুচেন তান' যার অর্থ হচ্ছে “ভারতের মেঘমান্দ্রিত প্রভাত”-_ 
এটা কোনো উপাধির মত নয় যথার্থই নামকরণ । শুনোছ 
জীবনের অবস্থা অন:সারে সেদেশে অনেকে 'নিজের নাম বদল করে । 


পাশ্চমবঙ্গ 


কোনো সময়ে তার কোনো নামাঁট মানানসই মনে হলে সেই নাম 
গ্রহণ করে । আমার মনে হয় চু চেন তান, নামকরণ সে হিসাবে 
মানানসই হয়োছল । এই সমাদরের কথা রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় 
বারবার মনে করতেন এবং 'জন্মাদন' নামে কাব্যগ্রন্থ এই দিনাটর 
স্মরণে লেখা কাবিতাটি প্রাসদ্ধ, 
একদা গিয়েছি চীন দেশে । 
অচেনা যাহারা, ললাটে দিয়েছে চিহ্ন 
তুম আমাদের চেনা বলে ।+ 
খসে পড়ে গিয়েছিল কখন পরের ছজ্মবেশ*** 
***্ধারন চীনের নাম পাঁরনদ চীনের বেশবাস 
একথা ব্াঝনহ মনে, যেখানেই বন্ধু পাই 
সেখানেই নবজন্ম ঘটে 
আনে সে প্রাণের অপূর্বতা । 


পাঁথবী থেকে চির বিদায়ের আগে যে দহীট দেশ রণ ধর্ষণে 
বপর্যপ্ত হাচ্ছল যারা অন্যায়ভাবে উৎপণীড়ত স্বভাবতই সে 
দুটি দেশের কথা তাঁর মন জুড়ে থাকত সে হচ্ছে সোভিয়েট ও 
চীন। 'িহটলারের [জয়ী সৈন্যের রণদর্পের কাহন তাঁকে 
বিচালত করলেও অশুভ শান্তর শেষ জয়ে 'তাঁন বিশ্বাস করতে 
পারেন নি । রাশিয়া যে পরাঁজত হবে না এ যেমন তাঁর ভাঁবষ্য- 
দ্বাণী তেমাঁন হংকং-এ নোঙর করা জাপান যান্রী জাহাজ থেকে 
চীন মজ.রদের দেখে চীনের শান্ত সম্বন্ধে তাঁর ক্পনাও তেমাঁন 
ভাঁবষ্যদ্ববাণী । অনাবৃত দেহ চীনা মজুরদের মাল বওয়া দেখে 
লিখছেন, “কাজের শান্ত কাজের নৈপণ্য এবং কাজের আনন্দকে 
এমন পহঞ্জীভূতভাবে একব্র দেখতে পেয়ে আঁম মনে মনে বুঝতে 
পারলুম এই বৃহৎ জাতির মধ্যে কতখানি ক্ষমতা দেশ জুড়ে 
সপ্চিত হচ্ছে । এখানে মানুষ পূর্ণ পাঁরমাণে নিজেকে প্রয়োগ 
করবার জন্য বহ£কাল থেকে প্রস্তুত হচ্ছে । যে সাধনায় মানুষ 
আপনাকে আপনি ষোল আনা ব্যবহার করবার শান্ত পায় তার 
কৃপণতা ঘুচে বায় নিজেকে নিজে কোন অংশে ফাঁক দেয় না সে 
যে মন্তবড় সাধনা******চীনের এই শান্ত আছে বলেই আমৌরকা 
তাকে ভয় করছে ।******এই এত বড় একটা শান্ত যখন আমাদের 
আধুনিক কালের বাহনকে পাবে অথা্ যখন বিজ্ঞান তার আয়ত্ত 
হবে তখন পাঁথবীতে তাকে বাধা দিতে পারে, এমন কোন শান্ত 
আছে £”**"বলতে লজ্জা হচ্ছে অল্প বয়সে খন এ লেখা পাঁড় 
তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস হয় নি। মনে হয়োছল কাঁব 
কল্পনার রঙে রাঁওন করে একটি দৃশ্য দেখছেন । নইলে মুটেদের 
মাল নামান দেখে এতখাঁন ি বোঝা যায় ? কিন্তু যখন পৌঁকং 
শহরের একট কাটা কাপড়ের দোকানের পাটাতন সরে যেতেই 
পোঁকং-এর নিচে পৌঁকং দেখতে পেলাম এবং শুনলাম এই ভূতলম্থ 
শহর সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত শ্রমদানে তোর হয়েছে তখন আম দুষ্টা 
( শেষাংশ ১৭৭ পচ্ঠায় ) 
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( রবান্দুনাথের শিক্ষা্চদ্তা 8 (৯৬৮ পৃজ্ঠার পর ) 


আছে, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপন করা, লোকজীবনকে 
জানা,তাদের ভাষা এবং জীবনযান্লার পাঁরচয় নেওয়ার ওৎসুক্য 
যাঁদ না জন্মে তার স্কুল-কলেজের শিক্ষা পোশাকী বিদ্যা মান্র। 
১৯০৫-এ যখন দেশে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাঁপত হল” তখন 'তাঁন 
এই ভাবেই উৎফুল্ল হয়োছলেন যে এবার শিক্ষানীতি একটা 
পোশাকী ডায়ংরূম বিলাস না থেকে যথার্থ ভাবেই জীবনের 
সঙ্গে যুস্ত হবে । তান বললেন-_ 


এএতাঁদন আমরা ইস্কুল-কলেজে যে 'শক্ষালাভ কাঁরতোছিলাম, 
তাহাতে আমাদগকে পরাস্ত কাঁরয়াছে। আমরা তাহা ম্যখস্থ 
করিয়াছ, আবৃত্তি কাঁরয়াছি, 'িক্ষালব্ধ বাঁধ বচনগলকে 
নিঃসংশয়ে চূড়ান্ত সত্য বাঁলয়া প্রচার কাঁরতোঁছ । ৮ 

এবার শিক্ষার একটা জাতীয় চারন্তর গড়ে উঠবে বলে তান 
আশা করছেন । সে-সময় ছিল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় । 
তখন জাতীয় 'শক্ষানীত-রচনায় আমাদের মনীষীরা ব্যস্ত । 
রামেম্দ্রসুন্দর ন্বেদী রবীন্দ্রনাথ প্রভাত এই জাতীয় শিক্ষার 
আদর্শ গড়ে তুললেন । এখানেও 'িক্ষার মধ্যে উদার আদর্শকে 
রক্ষা করে জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করবার অনুপ্রেরণা আছে । 
তখন তান জাতীয় শিক্ষা স্বদেশী এীতহ্য ইত্যাঁদ স্বাদোঁশক 
ভাবনায় বিশেষ ভাবে অননপ্রাণিত 'ছিলেন। এটা যুগোচিত 
চিন্তা কল্তু এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সংকীর্ণতামূন্ত মানাঁবক 
আদ্শ বলাধান করেছে। কেননা তাঁর বিশ্বাস ছিল যা 
ভারতীয় এরীতহ্য তা আর এক দিক 'দয়ে বিশ্বজাগাঁতক । তিনি 
বলছেন-_ 

“কেউ না মনে করেন, ভারতবর্ষের এই সাধনাকেই আঁম 
একমান্র সাধনা বলে প্রচার করতে ইচ্ছা কার। আম বর 
বিশেষ করে এই কথাই জানাতে চাই যে মানুষের মধ্যে বোঁচন্র্যের 
সীমা নেই । সে তালগাছের মতো একাঁট মাত্র খজ; রেখায় 
আকাশের দকে ওঠে না, সে বট গাছের মতো অসংখ্য ডালে- 
পালায় আপনাকে চার 'দকে বিপ্তীর্ণ করে দেয় ॥, 

রবীন্দ্রনাথ সেই সময়েই-__তার শীকছ£ আগে শান্তীনকেতন 
রক্ষচর্যাশ্রম স্থাপন করলেন। ৃতীন বিশ্বাস করোছলেন 
ভারতীয় ধাঁষ যে-তপোবনসাধনার দ্বারা ব্রঙ্মাজ্ঞান লাভ করোছিলেন, 
আমাদের আধুনিক শিক্ষার্থীও তেমান ভারতীয় এক বাঁশঞ্ট 
পদ্ধীততেই 'িশ্বমানবতাবোধ অর্জন করবে । এখানকার 1শক্ষা- 
পদ্ধাত হল আশ্রমজীবনযাপন, প্রাকীতিকসান্নধ্য, উপকরণহান 


অনাড়ন্বর সংযম সাধনা । শিক্ষণীয় বিষয় হল আধ্বীনক-- 
পাশ্চাত্য শিক্ষাদর্শে যা লব্ধ । 'কন্তু এই যে শিক্ষাপদ্ধাত-_ 
একে নিছক প্রাচীন ভারতীয় জীবনযান্ার অন্ধ অনুকরণ মনে 
করলে ভুল হবে । কারণ এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এক 'িজদ্ব 
'িক্ষাদর্শ ছিল । এখানে তান প্রচাঁলত 'শক্ষার্ম অনুসরণ না 
করে এক নিজস্ব পদ্ধাতি অনুসরণ করেছেন । যে-নুটি 'তাঁন 
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অন্যণ্র দেখেছেন, যার পাঁড়নের ফলে একাদন তাঁকে কলকাতার 
ইঞ্কুল-পলাতক হতে হয়োছল, সেই ভ্রুটি থেকে মত্ত করে এই 
বিদ্যালয় তান প্রীতষ্ঠা করতে চাইলেন। তিনি দেখেছেন, 
প্রচালত শিক্ষাপদ্ধৃততে 'িশুমনের কল্পনাশীন্তর বিকাশ ঘটে না, 
সুকূমার বুত্তগযীল পুষ্ট হয় না, পাথর পাঠিত বিষয় পরাক্ষার 
জন্য মুখন্থু হয়ে থাকে-সহজ বিশ্বাসে সাবলীল হয়ে ওঠে না, 
শেষ পযন্ত এক তিন্ত অভিজ্ঞতা শিশুর মনের সব আনন্দকেই হরণ 
করে। শান্তীনকেতনে নি করলেন এক আনন্দযজ্ঞশালার 
আয়োজন । হৃদয়হীন নিয়ম-বন্ধনকে 'শাথল করে দিলেন ৷ খাতু- 
বৈচিন্ল্ের পটভূমিতে [শিশুজীবন স্থাঁপত হল,পাঁখি ফুল গাছপালার 
অরেশ বিকাশ শিশ্চত্তকে মাঁথত করল । কাব তাদের জন্য 
গ্রান রচনা করলেন, ঝতুবন্দনা 'শাখয়ে দিলেন, বর্ষা-বসন্তের উৎসব 
আয়োজন করলেন। খেলায় গানে আঁভনয়ে উৎসবে আশ্রম- 
জীবন মুখর হয়ে উঠল । শিক্ষার সঙ্গে আনন্দকে মালয়ে দেওয়া 
রবীন্দ্রনাথের শিক্ষানীতির একটা বড়ো বোশিত্ট্য । 

এক সময়ে কলকাতা বিশ্বাবদ্যালয় স্থাপিত হয়োছিল লণ্ডন 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে । রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন আমাদের 
পক্ষে এটা ঠিক স্বাভাবিক নয় । অক্সফোর্ড লণ্ডনের 'বদ্যাপীঠ 
যুরোপের বহ:কালের নিজদ্ব ধারায় গড়ে উঠেছে । তেমাঁন আমা- 
দের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজস্ব প্রাণপপ্রঞ্লীততে সঞ্জীবত হয়েছিল 
নালন্দা বিকমাশলার মহাবদ্যাপীঠ । আমাদের একালের 'বিশব- 
বিদ্যালয়গযলি সেই ধারায় গড়ে ওঠে নি। বাহিরের দানের থেকে 
আমাদের দেশে যে-য়ুনিভার্সীটর পত্তন হল তার সঙ্গে দেশের 
মনের সাঁদমলন যেমন ঘটে নি, তেমান যুরোপায় বিদ্যাও এখানে 
সচল হয়ে ওঠে 'ন। যে সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবতণনের 


মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধরুবাঁসদ্ধান্তরুপে ।৯ 
রবীন্দ্রনাথ শাঁন্তনকেতনে 'বি*বভার্তীর পারকল্পনা করে 


এই দুই বিজাতায়তা পাঁরহার করবার জন্যই । 'বি*বভারতাঁর এক 
নিজস্ব চীন্ন তান সৃষ্ট করে তুলতে চেয়োছলেন ৷ একদিকে 
ভারতীয় প্রকৃতির সহজ রূপ আর একাঁদকে আধুনিক বিদ্যার 
সচল প্রবাহ এই দুই মিলেই 'ব*বভারততে রবীন্দ্রনাথের 
শিক্ষাচিন্তার পাঁরণত রূপ । বিশ্বাবদ্যার প্রাঙ্গণ রচিত হল 
[ব*বভারতাঁতে । এই তীর্থক্ষে«্রে মীলত হবে বিশ্বমানবমনের 
'বাচন্র চিন্তার ধারা | এই শিক্ষা ক্ষেত্রে মানুষ মোহম্দন্ত চিন্তার 
সাধনা করবে । এখানে কোনো জাতি ধর্ম সমাজের বাধা 
থাকবে না। তান বলেছেন__ 


(৮) জাতীয় বিদ্যালয়” ১৩১৩, কাঁলকাতা টাউনহলে 
পাঠত। 

(৯) ীবশ্বাবদ্যালয়ের রুপ" ১৯৩৩, কাঁলকাতা বি*ব- 

বিদ্যালয়ে পঠিত । 


পাঁশ্মবঙ্গ 


'আমাদের দেশের বিদ্যানকেতনকে পূর্বপশ্চিমের মিলন- 
নিকেতন করে তুলতে হবে, এই আমার অন্তরের কামনা ৷ বিষয়- 
লাভের ক্ষেত্রে মানুষের বিরোধ মেটে নন, সহজে মিউতেও চায় 
না। সত্যলাভের ক্ষেত্রে মিলনের বাধা নেই 1১০ 


এই সত্যকে উপলাব্ধ করাই রবীন্দ্রনাথের মতে শিক্ষার শেষ 
লক্ষ্য । তাঁর দীর্ঘ জীবনে 'তনি শিক্ষা নিয়ে নানা উপলক্ষে 
নানাভাবে কথাই বলেছেন । মানৃষ শিক্ষার দ্বারা সত্যকে লাভ 
করবে-_এটাই তাঁর পারণত উপলাঁব্ধ । রবীন্দুনাথের আন্ত 
পর্বের মনন-প্রকীতি যাঁরা জানেন তাঁরা বুঝতে পারবেন তাঁর মতে 
সত্য কি। সত্য হচ্ছে অখণ্ডতা-বোধে । মানুষকে খণ্ড খণ্ড 
করে জাতিতে ধমে" চিহুত করায় সত্য নেই । অসহযোগে তাঁর 
বিশ্বাস 'ছিল না। তার বিশ্বাস ছিল সহযোগিতায় এবং এঁক্যে । 
জ্বান হচ্ছে এক্যসাধক ৷ বিদ্যা হচ্ছে িলনসূত্র । বিদ্যার 
ভৌগোলিক রূপ নেই। শিক্ষা মানুষকে সেই 'বদ্যারই 
অধিকারী করবে । রাজনীতি হোক ধর্নশীত হোক সমাজনীত 


(রবীন্দ্রনাথ ও চন ৪ ১৭৫ পৃজ্ঠার পর) 


রবান্দ্রনাথকে স্মরণ করলাম ৷ দ্রন্টা বা ক্রান্তদশরশ 'তানই "যান 
সামান্য সূচনাতেই বহদুর পর্যন্ত দেখতে পান । সমবেদনা ও 
ভালোবাসা থাকলে এই দেখা সহজ হয়। চীনে ভ্রমণকালে 
তাঁদের কাছে এসব কথা বলবার ইচ্ছা হাঁচ্ছল কিন্তু স্মীবধা হল 
না আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন তাঁরা এসব বিষয়ে ওয়াকবহাল 


ছিলেন না। চানারাও মনে হল রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিশেষ কিছ; 
জানে না। একজন শুধু আমাকে বলোছল যে একসময়ে 
রবীন্দ্রনাথ এ দেশে বহ: পাঠিত ছিলেন ও অনেকের রচনায় তাঁর 
প্রভাব পড়োছিল । রবীন্দ্রকাব্য অন:বাদকারিণী এক মাঁহলার 
কথা শুনলাম, 'কন্তু তার যাঁদও দেখা হল না। কা কারণে 
রবীন্দ্প্রসঙ্গ সেখানে উহ্য ছিল তা সম্প্রীতি বুঝতে পারলাম । 
গত মাসে যে 'শভইচ্ছা' সফরে চাঁনা প্রাতানাধ দল এসেছিলেন 
তাঁদের মধ্যে একজন দোভাষী আমায় জিজ্ঞাসা করলেন আমি 
আবার চীন দেশে যাব ি না কারণ যাঁদ যাই তবে সে আমার 
দোভাষী হবে। সংপ্রস্তাব শুনে খুশী হলেও জিজ্ঞাসা করলাম 
কী কারণে সে এ কথা বলছে তাতে সে বললে, “আমি রবীন্দ্রনাথ 
সম্বন্ধে অনেক ছু জানতে চাই__এতাঁদন বড় অজ্ঞ ছিলাম, 
জানো তো গ্যাং অফ ফোর স্বাভাঁবক পড়াশুনো সব বন্ধ করে 
[দিয়েছিল এমন কি শেক্সপীয়ার পর্যন্ত নাষদ্ধ ছিল ।” দলপতি 
ওয়াং পিং নান আমাকে বললেন ১৯৫০-এর দশকে আট ভলূম 
রবীন্দ্রচনাবলী অনুদিত হয়েছে । ১৯৬১ সালে পোঁকং-এ 
মহাসমারোহে রবীন্দ্-জন্মশতবার্ধকী উদ্যাঁপত হয়। তার 
ছব আমার কাছে আছে। তারপর ১৯৬২ সালে তো ঘটল 
অরশানসম্পাত । সহগ্র সহত্র বংসরের বন্ধন ছিন্ন হবার 
উপর্ূম । 


পাশ্চমবঙ্গ 


হোক সব নাতির উধে যে বধ্বনশীত তাকে জানবার প্রয়াসেই 
মানুষের ক্ষার পূর্ণতা । ীবজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন আছে 
*্ব"্শীতি, তেমাঁন আছে রসের ক্ষেত্রে, তেমাঁন আছে হৃদয়ের 
ক্ষেত্রে । মানুষের বুদ্ধ মানুষের হৃদয় সেই এঁক্যেরই সাধনা 
করে চলেছে । সেই সঙ্গে সতক্ণ করে কাঁব বলছেন-__ 


মানুষ যেখানে দ্বতন্্ সেখানে তার স্বাতল্ত্য স্বীকার করলে 
তবেই মানূষ যেখানে এক সেখানে তার সত্য এঁক্য পাওয়া যায়। 
যারা নবধ্‌গের সাধক এঁক্যের সাধনার জন্যেই তাদের স্বাতন্ব্যের 
সাধনা করতে হবে আর তাদের মনে রাখতে হবে, এই সাধনায় 
জাতাবশেষের মটান্ত নয়, নাখল মানবের মীন্ত ১১ 

এই এঁক্যতত্তে প্রারতীষ্ঠত করে দেওয়াই শিক্ষার চরম ও পরম 
লক্ষ্য 


(১ ). ণশক্ষার মিলন' ১৯২১ 
(১৯) শিক্ষার 'মলন' ১১২১ 


এই প্রবন্ধ শেষ করার আগে চীনা জনগণের প্রাতাঁনীধদের সঙ্গে 
রবীন্দ্রনাথের শেষ সাক্ষাৎ উল্লেখ করাছ । ১৯৪০ সালের শেষ 
দিকে এই শুভেচ্ছা মিশনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর রবীন্দ্রনাথ যে 
কাঁবতাঁট লেখেন তা তত পারাচিত নয় বলে এখানে উদ্ধৃত 
করলাম । 
“সেই পুরাতন কালে হীতহাস যবে, সংবাদে ছিল না মুখাঁরত, 
নিভব্ধ খ্যাঁতর ঘূগে, আজিকার মত এই 
প্রাণযান্না কল্লোলিত প্রাতে 
যাঁরা যান্লা করেছেন মরণ পাঁঙ্কল পথে 
আত্মার অমৃত অন্ন কাঁরবারে দান দুরবাপশ অনাত্মীয়জনে 
দলে দলে যাঁরা মরুবায়ূতলে আস্থি গিয়েছেন রেখে 
সমূদ্র যাদের চিহ্ু দিয়েছে মুছিয়া অনারব্ধ কর্মপথে 
অকৃতার্থ হন নাই তাঁরা মাশয়া আছেন সেই দেহাতীতমহাপ্রাণ 


মাঝে 
শান্ত জোগাইছে যারা অগোচরে চির মানবেরে**? 


শুভেচ্ছা দলের নেতা তাই চি তাও রবীন্দ্রনাথকে বলেন 
“যে সময় চীন ও ভারতে আপনাদের যথার্থ সত্তাকে 'ফারয়া 
পাইবার জন্য ব্যাকুল সেই মুহূর্তে চীন দেশে আপনার 
আিভণব দেবতার আশীর্বাদ স্বরূপ । ১৯২৪ সনে-**আপাঁন 
আমাদের মধ্যে সেই জ্ঞান সণ্সারেরও চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন যাহাতে 
আমরা পাশ্চাত্য ক্তুতান্বিকতার মায়া-জাল ছেদন কাঁরয়া 
নিজেদের অংত্মশান্ততে প্রাতাচ্ঠিত হইবার পথ 'চানয়াছ । সেই 
সময় হইতেই আমাদের প্রস্তুতির নব যুগের সূচনা |” 

এই পরম স্বাকীতি তাঁর জীবতকালে চীনবাসীর কাছ থেকে 
শেষ সম্মান । 


৯৫৭ 


ব্বান্দ্রনাথের জীবনেতিহাস 'আলোচনা করতে গেলে দেখা 


যাবে জাতীয়তা অপেক্ষা আন্তজর্াতকতায় অপেক্ষাকৃত বেশী 
বিশ্বাসী কাব রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের নানা দেশে ভ্রমণ করেছেন, 
সে সব দেশের ইতিহাস এবং বর্তমান সম্পকে নানা মন্তব্য 
করেছেন, সবেণপাঁর, তাঁর জীবনের চিন্তা চেতনায় যে সব 
ঘটনা তরঙ্গ তুলেছে তাদের চিরকাল স্মাততে রেখেছেন । 
পাশ্মী দুনিয়ার সঙ্গে ত তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই পাঁরচয় ছিল 
কিন্তু এীশয়ার 1বাভনন দেশের, বিশেষত চীন, বর্মা এবং মধ্য- 
প্রাচ্যের দেশগযাঁলর সঙ্গে তাঁর ঘাঁনষ্ঠতা ঘটে পরবতীঁকালে । 
চীন দেশ সম্পকে কার গ্রন্থগত জ্ঞান অবশ্য আগে থেকেই 
ছিল, কিন্তু বতমান শতাব্দীর 'ি;শর দশকের আগে তা প্রসারত 
হবার পথ পায়ান। তারপর হঠাৎই এল চীন ভ্রমণের সুযোগ । 
'গেলেন চীনে এবং হিমালয় পরপারের সঙ্কট দীণ“ এক দেশকে 
দেখলেন । ফিরে এলেন এবং সঙ্গে নিয়ে এলেন একটি সংস্কাঁতি 
বিশ্বাসী, এীতহ্যময় দেশের ছবি। এরপর থেকেই তাঁর 
গিশবভারতীর অঙ্গনে সে দেশের ভাষাসংস্কীতর ছায়া প্রসারিত 
হল। চীন দেশের রাজনোতিক ভাঁবষ্যৎ 'নিয়ে অনেক কথা 
বললেন, লিখলেন । ভারতবাসীও সেই সুযোগে চীন দেশের 
সঙ্গ পেতে থাকল । 

১৯২১-২২ সালেই দিলভণ্যা লেঁভির উদ্যোগে শান্তীনকেতনে 
চীনা ভাষা 'শক্ষাদান শুরু হয়। শ্রীমতী হারদুনের প্রত্যক্ষ 
সাহায্যে চীনা -ধর্ম-সাহিত্যের সংগ্রহমালা গড়ে ওঠার সুযোগ 
পায়। ১৯২৪-এ কাব যখন চীন পাঁরভ্রমণ করেন তখন তাঁর 
সঙ্গী-ছিলেন ক্ষিতমোহন সেন, কাঁলদাস নাগ, নন্দলাল বসু 


এলমহাস্ট । এ'রা শিল্পী সাহাত্যিক-_-পর্বতপারের দুদেশের 
মধ্যে এ এক সেতুঃবন্ধনের চেষ্টা । এ ভ্রমণের ফলেই দুই 
অধ্যাপক জোসেপ তুঁচ্চ এবং ঙ্গো লিম চীনা ভাষা শেখাতে 
শান্তীনকেতন আসেন । প্রথমজন ইতালীয় দ্বিতীয়জন 
চীনবাসী । প্রকুত ভারত-চীন মৈত্রীর সূচনা ১৯৩৩ সালে । 
এ বছর তানৃয়ুন-সান নামে শান্তীনকেতন-প্রত্যাগত এক 
চীনা যুবক স্বদেশে 3100 11011) 09168181 ১০০1০১ স্থাপন 
করেন । দেশ থেকে বহঅর্থ সংগ্রহ করে তান ভারতবর্ষে 
পাঠান এবং সেই টাকায় শান্তীনকেতনে চীনাভবন' নামত 
হয়। 


চীনাভবনের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ এবং 
অধ্যাপক তান ষে ভাষণ দেন তার মধ্যে দ'দেশের ইতিহাস এবং 
সংস্কীতগত যে মিল রয়েছে তার উল্লেখ দৌখ ৷ কাব দ্বিধা- 
হন কণ্ঠে বলেছেন__ চীনের সংস্কাতি জাতিকে নিঃস্বার্থ ভাল- 
বসার প্রেরণা দিয়াছে এবং বিশ্বের কল্যাণসাধনের পথপ্রদর্খন 
কাঁরয়াছে । এই চীনা সংস্কাতর অন্তীর্নীহত সৌন্দর্য অপেক্ষা 
অন্য কোন: জিনিসের প্রাত মানবচিত্ত আঁধকতর আকৃন্ট হইতে 
পারে 2 আর অধ্যাপক তান: বললেন--গুরুদেব চীন পার- 
দর্শনে যাইয়া চীন-ভারত সম্প্রীতি পুনরুজ্জীবনে যে আহ্বান 
জানাইয়াছিলেন, তাঁহার বাণী হইতে আমরা যে প্রেরণালাভ 
করিয়াছিলাম, তাহা হইতেই শান্তীনকেতনে চীনা-ভবন প্রীতচ্ঠা 
সম্ভব হইয়াছে £ 

চীনাভবন প্রাতিষ্ঠার তিনমাসের মধ্যেই ফ্যাঁসস্ট জাপান 


রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 


টু, 


পাঁণ্চমবগ 


চীঁনদেশ আক্রমণ করে । সেসময় কাব অসূচ্থ। সংবাদপত্র 
নারফং নিয়ামত ঘটনাপ্রবাহ পড়ে কাব বিচালত হয়ে থাকেন । 
দুব'ল চীনের ভূখণ্ডে জাপানীরা ক্রমাগত শান্ত বাড়াতে থাকে। 
ক্যান্টন হয়ে ওঠে মৃত্যুর *মশানপদরী। ভারতের নানা অণ্চলে 
এই জান্তব আক্রমণের বিরদ্ধে চীনা-ীদবস' উদযাঁপত হয় । এ 
সময়ই আবার কাঁবর কাছে আসে রাসাঁবহারী বসুর তারবার্তা 
যাতে ভারতের জাপান বিরোধিতা বন্ধের জন্য অনুরোধ করা 
হয়। কাব আরও আঘাত পান , তাঁন একাঁদন জাপানকে শ্রদ্ধা 
করতেন সত্য 'কন্তু “আজ জাপানই অসহায় প্রাচোর সবচেয়ে বড় 
শল্রু।” তাই কাব সে সময় (১৭ অক্টোবর ১৯৩৭) লণ্ডনের 
ট্রান্সপোট হাউসে, অনুষ্ঠিত সম্মেলনে [00107 01৮11 11600163 
00001019 এর পক্ষে যে বাণী পাঠান তা চিরকালের একটি মমর্ান্তক 
সত্য মান্ত। এ বাণীর একজায়গায় িখোঁছলেন_-প্রত্যেক 
ব্যান্তকেই প্রাতাঁদন তাহার নিজের স্বাধীনতা রক্ষণে সচেতন 
থাকতে হয় । কারণ একান্ত গণতান্তিক রাষ্ট্রও প্রজার ওদা- 
সীন্য বা ভীরুতার জন্য অত্যাচার প্রয়োগের সুযোগ পাইলে 
আপনা আপাঁনই অত্যাচারী হইয়া উঠে।' বলাবাহুল্য এই 
উীন্তুর সময় চীনদেশের ঘটনাবলীর স্পন্দন কবির মনে ছিল! 
তবে কাঁব যাঁদ বেচে থাকতেন তাহলে দেখতেন স্বাধীনতার 
পরবতণকালে, সন্তরের দশকেও তাঁর সেই উীন্ত ভারতবর্ষের ক্ষেন্রে 
কতখানি মর্মীস্তিক সত্য হয়ে সামায়ক কালের জন্য দেখা দিয়ে 


ছিল । 


পরবতর্শকালের গবেষকদের মধ্যে যাঁরা চন ও ভারত-এর 
সম্পক নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করবেন তাঁরা অবশ্যই চীনের 
বিপ্লবপূর্ব সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের অবদান নিয়ে আলোচনা করতে 
বাধ্য হবেন । ১৯৩৭-র শেষাঁদকে জাপানীদের পৈশাচিক আক্লমণ 
যখন তীব্র হয়ে উঠল তখন কবি শাঁন্তীনকেতনে গভীর দুঃখে 
আবেগার্ত। মাও-সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে চীনারা যে অসীম 
সাহাস্‌্কতা প্রদর্শন করছেন কবি তাতে মুগ্ধ । পৌষ উৎসব 
অনুষ্ঠানে কাব চীনের নিহত শিশ, নারী এবং নিরপরাধ গ্রামের 
মানুষদের কথা গভীর বেদনার সঙ্গে স্মরণ করেন। কাব 
ফ্যাঁসস্ট জাপানের পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যা্ডকেও একই 
কাঠগড়ায় দাঁড় কারয়ে আভঘুন্ত করেছেন | বৃদ্ধ কাব যে ভাষায় 
নিন্দা ও প্রাতিবাদ সৌদন জানয়েছিলেন তার মধ্যে 'ডিউই-আইন 
্টাইন-রাসেল-সরোঁলার আঁভমতই প্রতিধ্বানত । কীদন পরেই 
[তান চীন সাহায্য তহাঁবলে মুস্তমনে দান করার জন্য দেশবাসীকে 
জাহবান জানান এবং গিনজে সেই ত্হাবলে পাঁচশ টাকা দেন। 
এখানেই শেষ নয় । ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারীতে কাঁবর শরীর যাঁদও 
অসুস্থ কিন্তু অর্থসাহায্যের জন্য 'তীন চণ্ডাঁলকা' নৃত্য-নাট্য- 
খানিকে নতৃন করে সাজিয়ে তোলেন । ১৮ থেকে ২০ মার্চ 
কলকাতায় সোঁটর আঁভনয় হয় , অসচ্থ কাঁৰ এবং স.ভাচন্দুও 


পশ্চিমবঙ্গ 


সে অনুষ্ঠান দেখেন । বলা ভাল, এরপর স:ভাষচন্দ্রও চীনা 
সংগ্রামকে নানা ভাবে অনপ্াণিত করতে থাকেন । চনে মেভ- 
কেল মিশন-এর যাত্রার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং সভাষচন্দ্রের ভূমিকা 
স্মরণীয় । 


রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত কাঁব-_বিচিন্নের দূত । তাঁর রাজনোতিক 
মতামতগযীলর জন্মও সেই মানবতাবাদী চিন্তাধারা থেকেই । এই 
মানবতাবাদের প্রকাশ 'নৈবেদ্য'র কাঁবতায়, “কালান্তরে'র প্রবন্ধে, 
চাঠিপত্রে এবং রুপক-সাংকোতিক নাটকে নানাভাবে বারংবার 
প্রকাশিত হয়েছে । চীন ভূখণ্ডে জাপানের অগ্রগাঁতকে সমর্থন 
করে জাপানী কাব নোগযাচ তাঁকে যে পত্র দেন তাকে তীশব্র- 
ভাষায় আকুমণ করে কবি একা. পত্র পাঠান । এ পত্রখানি তাঁর 
মানবতাবাদী রাজনোতিক চিন্তাশান্তর চমৎকার উদাহরণ । এ পন্র 
পড়লে বোঝা যায় জাপানের আগ্রাসন নত, “এাঁশয়া এাঁশয়া- 
বাসীঁদের জন্য আভমতের মধ্যে রাজনোতিক লূন্ঠনের স্পৃহা, 
জাপানের মহাপ্রাণ ব্যান্তদের অভিমত সেন্সর করা, কুটযাুন্তি- 
জালের পিছনে জাগর্‌ক গ্বদেশ ভান্তর এক বিকৃত আদর্শ, চীন ও 
মাঞ্ছকুওতে লোকদের বলপূর্ক নেশায় আসন্ত করে তোলার 
চক্রান্ত ইত্যাঁদ বিষয়ে তাঁর দুর-প্রসারী দ্বাণ্ট সজাগ । কেবল 
কাঁবর পত্রে একাঁটি আাীশকতা ঘটেছে শুধু চিয়াং-কাই-সেকের 
নামোন্েলখে__এ প্রাতরোধ যুদ্ধে মাও সে-তুঙ এবং চু-তে সমান 
ভুমিকা পালন করোছিলেন । 


প্রান্তিক' এবং নবজাতক" কাব্যে রবীন্দ্রনাথ একাঁধক কবিতায় 
প্রত্যক্ষে ও প্রচ্ছন্ন চীনের প্রীত অসীম সমবেদনা প্রকাশ করেছেন । 
এই সহান:ভূতি তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত অট্‌ট ছিল। কাঁবর 
প্রয়াণের মানত আট মাস আগে চীন থেকে ভারতে যে 0০০৫ ৬/11 
115,101 আসে তার সদস্যরা কার সঙ্গে শাঁন্তীনকেতনে দেখা 
করেন। এ মিশনের নেতা তাই-চি তাও অসমস্থ কাঁবর সঙ্গে কথা- 
প্রসঙ্গে বলোছলেন-__-১৯২৪ সালে আপানি যে কেবল ভারতবর্ষের 
বাণীই চীনে বহন কাঁরিয়া লইয়া 'গিয়াছলেন তাহা নয়, আপাঁন 
আমাঁদগের মধ্যে সেই জ্ঞান সঞ্টারেরও চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন, 
যাহাতে আমরা পাশ্চাত্য বগ্তঃতান্ত্িকতার মায়াপাশ ছেদন কাঁরয়া 
নিজেদের আত্মশীন্ততে প্রাতাষ্ঠত হইবার পথ 'িনিয়াছি ; সেই 
সময় হইতেই আমাদের সংস্কাতির নবযনুগের সূচনা ॥ চানদেশের 
তদানীন্তন এই উচ্চ পর্যায়ের নেতার মন্তব্য থেকে সহজেই বোঝা 
যায় সে দেশের জনজীবনে রবীন্দ্রনাথের কতখান পাঁরচিত ছিল। 
গ্রন্থ সাহায্য ৪ 
ক. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় £ রবীন্দ্রজীবনী, ৪থ" খণ্ড | 
খ. নেপাল মজুমদার £ ভারতে জাতীয়তা ও আন্তজ্জীতকতা 

এবং রবীন্দ্রনাথ, ৪র্থ খণ্ড । 


৯৭৯ 


তীবনের গোধুলিলগ্ন যখন সমাগত, বিদায়ের রান্তমাভা 
যখন স্পম্উতর রূপ লাভ করছে, ভাঁটার গভীর টানে যখন 
জীবনের তরীখানা মহাকাল সমুদ্রের ?দকে দ্রুত ভাসমান তখন 
বিশবকাঁব রবান্দ্রনাথ সোচ্চারে আত্মপাঁরচয়ে বলোছলেন, 


মোর নাম এই বলে খ্যাত হোক 
আমি তোমাদোর লোক 
আর ীকছ? নয়, 
এই হোক শেষ পারচয় । (পরিচয়, সে'জনাত) 
বাঁহরিশ্বেও তখন সভ্যতার সংকট ঘাঁনয়ে আসছে । “সমস্ত 
যুরোপ বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার 
করতে উদ্যত ।” প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই যে প্রাতীব্রিয়াশীল 
শান্ত ধীরে ধীরে সংহতি লাভ করাঁছল ১৯৩৬ সালে এসে তা 
আক্রমণাত্মক ফ্যাঁসবাদী ভূমিকায় দেখা দিল। ফ্যাসিস্ট ইতালি 
অতাঁক্ত আক্ুমণে দূর্বল আবাসানয়া গ্রাস করে 'নল। 
দর্পেদ্ধত জাপান মুক্তিসংগ্রামরত চীনের উপর ঝাঁপয়ে পড়ল। 
এসব ঘটনায় মানবমান্ত ও সভ্যতার প্রাতি বিশবাসী 'বি*বাঁববেক 
ভীষণভাবে আহত এবং বিমৃট 
ভারতবর্ষেও নাগাঁরক আধিকার প্রতি পদে বিপর্যন্ত। 
শরৎচন্দ্র “পথের দাবী” বহ:কাল থেকেই বাজেয়াপ্ত, রবীন্দ্রনাথের 
রাশিয়ার চিঠ'র ইংরোৌজ অনবাদও ীনাঁষ্ধ হয়েছে। 
সমাজতন্্রবাদের বই মান্ুই বাজেয়াপ্ত, 'তনশতাধক সংবাদপন্ু 
বন্ধ এবং তাদের জা'মনের টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে । 
রবীন্দ্রনাথ ব্লমশই উপলব্ধি করাঁছলেন মৃত্যু কেবল তাঁর 
জীবনেই দ্রুত ঘাঁনয়ে আসছে না, মৃত্যু তার সমন্ত মারণযন্ত 
এবং দলবল নিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে বহাদনের বহু মানুষের 
অক্লান্ত চেষ্টা ও শ্রমে গড়া মানবসভ্যতা ও সমাজের দকে। 
"তান প্রত্যক্ষ করলেন, “এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য 
সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে আজ মানবাত্মার 
অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পযন্ত বাতাস কলুষিত করে 
দিয়েছে ।৮ 
জীবন ও সভ্যতার এক চরম সন্ধিক্ষণে দাঁড়য়ে রবীন্দ্রনাথ 
তাই আত্মপারিচয়ের ঘোষণায় স্পম্ট করে বলে গেলেন “আম 
তোমাদৌর লোক ।” সমাজ ও সভ্যতা যখন স্প্ট 
দ্বিধাবভন্ত যেখানে একাঁদকে আছে “ভাষাহারা' শোষিত, 
অত্যাচারত 'নপীঁড়ত সাধারণ মানুষ আর অন্যাঁদকে আছে 
শোষক, অত্যাচারী, উৎপীড়ক মুষ্টিমেয় অর্থগ্4 লোভী 
গোম্টী সেখানে রবীন্দ্রনাথ না্ঘধায় বলেছেন £ 
শান তাই আজ 
মানুষ জন্তুর হুহংকার দিকে দিকে ওঠে বাজি । 
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসোঁছি বারে বারে 


৯৮০ 


পাঁণ্ডতের মূডরতায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচরে, 

সাঁ্জতের রূপের বিদ্লুপে । মান্‌ষের দেবতারে 

ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখাঁবকারে 

তারে হাস্য হেসে যাব, বলে যাব এ প্রহসনের 

মধ্য-অঙ্কে অকপ্মাং হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের, 

নাট্যের কবরর্‌পে বাঁক শুধু রবে ভস্মরাশি 

দ'ধশেষ মশালের আর অদৃজ্টের অট্রহাঁস 1” 

বলে যাব, দযৃতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপ্ব্যয় 

গ্রীন্থতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শা*বত অধ্যায় ।' 

( জন্মাঁদন ) 

রবীন্দ্রনাথের এই দড প্রত্যয়, সাধারণ মানুষের ওপর নিশ্চিত 


বাস, নির্যাতিত অবহোলতের প্রাত গভীর সমবেদনা, অত্যা- 
চারীর প্রাত নিদারুণ ঘৃণা তাঁর দীর্ঘ জীবনের গভীর 


আঁভজ্ঞতাসঞ্জাত । 

বিকশমান পদীজ্তল্তে সমূদ্ধ একাট বিরাট জামদার পারবারে 
রবীন্দ্রনাথের জন্ম । স্বভাবতই দেশী ও বহ বিদেশী প্রথার 
প্রচলনের মধ্যে তান মানুষ । এই দুইয়ের দ্বন্ৰের ফলেই এ 
পাঁরবারে একাঁদকে যেমন প্রবল ব্রাহ্মমত প্রগালত অন্যাঁদকে তেমাঁন 
বহু িন্দসংস্কার দূঢমূল। ইংরেজ-শাসনের প্রাত প্রাথাীমক 
আস্থা দূরীভূত হলেও ইংরেজ বিরোধী মনোভাব তখনো গড়ে 
ওঠোন । আবার হিন্দ মেলার মধ্য 'দয়ে 'বাঁভন্ন প্রকঞ্পের 
মাধ্যমে জাতগঠনের এক প্রবল সংস্কারস্পৃহাও গড়ে উঠৌছল । 
স্বাদোশকতার মৃদু-উষ আবেশে রবীন্দ্রনাথের 1কশোরমন 
উজ্জীবত হয়োছিল । রবীন্দ্রনাথের ভাবায় “তখন আমরা 
স্বজাতর স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করোছলুম, কিন্তু অন্তরে 
অন্তরে ছিল ইংরেজ জাঁতর ওদার্ষের প্রতি বিশবাস। সেই বিশ্বাস 
এত গভীর ছিল যে একসময় আমাদের সাধকেরা স্থির করোছলেন 
ষে, এই 'বাঁজত জাতির স্বাধীনতার পথ বিজয়ী জাঁতর দাঁকণ্যের 
দ্বারাই প্রশত্ত হবে ।” (সভাতার সংকট ) ইংরোঁজ শিক্ষার 
প্রভাবে শাক্ষত মনে বিদ্রোহ শুধু জমা হয়ে উঠোছন বাহ্যক 
আচার আচরণের বিরুদ্ধে । 

বাকের বাঁণ্মিতায়, মেকলের ভাষাপ্রবাহের তরঙ্গভঙ্গে” 
?শকস্পীয়রের নাটক ও বায়ন্রণের কাব্যালোচনায় পাঁরণীলত মন 
ইংলন্ডে গিয়ে পার্লামেন্টে এবং বাইরের নানা সভায় বুর্জোয়া 
উদারপন্থী ধ্যান-ধারণার উন্ুক্ত আলোচনায় পান্টলাভ 
করল । রবীন্দ্রনাথের মনে “চ.কালের ইংরেজের বাণা' শন্ত শিকড় 
গেড় বসেছিল । 

এর সঙ্গে প্রথম তব সংঘাত বাধল বাংলার বিত্তীর্ণ পল্লী মণ্চলে 
জাঁমদারী তদারীকর কালে । গ্রাম বাংলার ভয়ংকর দুদ্শার ছাব 
রবীন্দ্রনাথের ভাববাদী আত্মকৌন্দ্িকতাকে কাঁঠন বান্তবের মুখো- 
মুখী এনে দাঁড় করাল । কতো তুচ্ছ এদের জীবনের উপকরণ-_ 
পাঁশচমবঙ্গ 


'গুটিকতক পোড়ো ঘর, কতকগুলি চালশ'ন্য দেওয়াল, দুটো 
একটা খড়ের স্তূপ, ফৃলগ্রাছ, আমগাছ, বটগাছ এবং বাঁশের ঝাড়)” 
কত দৈন্য ভরা এদের জীবন । পল্লী মানুষের এই বিষাদময়তা 
কবির হৃদয়কে আছন্ন করেছে। সেজন্য তান লিখেছেন, 
“আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পাথবী, 
এর সোনার শস্য-ক্ষেত্র সম্বন্ধে, এর স্নেহশালনী নদীগরীলর ধারে, 
এর সুখদুঃখময় ভালবাসার লোকালয়ের মধো এই সমন্ত দাঁরদু 
মত হৃদয়ের অশ্রুর ধনগীলকে কোলে এনে দিয়েছে । আমরা 
হতভাগ্যরা তাদের রাখতে পানে, বাঁচাতে পাঁরনে, নানা 
অদৃশ্য প্রবল শান্ত এসে ব্‌কের কাছে তাদের হিশড়ে ছিড়ে নিয়ে 
যায়,''আঁম পাঁথবীকে ভার ভালবাস । এর মূখে ভার 
একটা সদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে--যেন এর মনে মনে 
আছে-_-আম দেবতার মেয়ে ন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই, 
আমি ভালবাস 'কন্তু রক্ষা করতে পাঁরনে, আরম্ভ কাঁর সম্পূর্ণ 
করতে পাঁরনে, জদ্ম দিই মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পানে, 
এই জন্য স্বর্গের উপর আঁড় করে আম আমার দাঁরদ্র মায়ের ঘর 
আরো বোঁশ ভালবাস, এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, 
ভালবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর বলেই ।” 
সাধা ণ মানুষের প্রাত এই সীমাহীন ভালোবাসা অথ5 
তাদের দুঃখের অবসান প্করতে না পারার জন্য অকন অনহায় 
বেদনাবোধ স্বাভাবিকভাবেই ীবকো-ভত্র জন্ম দেয়। এই 
বিক্ষোভ তখনো কোন স্পঙ্উতা লাভ করোনি তবে একটা গভার 
অস্বাত্তর সৃষ্টি করেছে । ছিত্বপ-্্রই তার প্রমাণ আছে, 


“এক এক সময় আমাদের দেশের লোকের ওপত্র এমন অসহ্য 
রাগ হয়। ইবরেজগ্‌লোকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না বলে নয়, কিন্তু 
কোনো বিষয়েই কিছু করছে না বলে***। কেবল ইংরেজের 
কুড়ানো পেখম লেজে গুজে অদ্ভুত ভাঙ্গতে নেচে নেচে 
বেড়াতে একটুখণন লঙ্জা কিবা হাঁনতা অনুভব করে না। 
এরা মনে করে কগ্নেপ করে সকল ভরা দুই ইহা তুলে 
গভ%মস্টের দোহাই পেন্ড় এরা বংড়ালোক হবে |" 


সাধারণ মানবের প্রাত স্বাভাবিক মমত্ববোধ থেকেই প্রত্যক্ষ বা 
পরোকে তান রাজনীতির স-ঙ্গ জড়,য় পঞ্ড়ছেন | কংগ্রেপী রাজ- 
নীতর দেউলেপনায় [তান বরন্ত। কিন্তু বিকল্প কোন পথের 
নির্দেশও নেই | তবে একটা কিছ করতে হবে এই মনোভাবই 
তাঁকে পে.য় বসল । গতাননুগাঁতক জাঁমবারর খোলস থেকে তান 
বোরয়ে আনত চাইছেন, নিজ শ্রেশীক আত্ম করে বিপরীত 
শ্রেণীর সহমমাঁ হওয়ার একটা প্রচ্ছন্ন তাগির মনের মধ্যে প্রবল 
হয়ে উঠেছে । তারও পাঁরচয় আছে ছন্পত্রে £ 


“আমাদের ভারতবর্ষের সবচেয়ে জীর্ণতম কুটিরের মালনতম 


চাষীকে আম আমাদের আপনার লোক মনে করতে কুণ্ঠত 
৯৮১ 


হব না, আর যারা ফিটফাট কাপড় পরে ৭০৪০৪: হাঁকায় 
আর আমাদের নিগার বলে,”"'আঁম যাঁদ কখনো তাদের সংস্রবের 
জন্য লালায়িত হই, তবে যেন আমার মাথার ওপর জ?্তো 
পড়ে |” 
ভারতবর্ষের জনসাধারণের হৃদয়াবদারক এই নিদারুণ দারিদ্র্য 
রবীন্দ্রনাথ আন্তীরকভাবেই বিচালত হলেন। তান অনেক 
ভেবে স্থির করলেন, “ইংরেজ আমাদের প্রাত বিমুখ হোক বা 
প্রসন্ন হোক, সৌঁদকে দকপাত মাত্র না করে আমাদের উপোক্ষত 
দেশ, উপেক্ষিত ভাষা, আমাদের অপমানিত লোকদের কাজে জীবন 
সমর্পণ করতে হবে |”  (ছিন্নপন্র ৮৪নং চাঁঠ ) এই চিন্তার 
ফলেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দেখা দিল স্বদেশী সমাজ ও সমবায় 
নশীতর পারকঞ্পনা । শুধূ পাঁরকল্পনা নয়, তাদের "তানি বাণ্তবে 
প্রয়োগের জন্য উদ্যোগী হয়োছিলেন বাংলার পল্লীঅণ্চলে । তাঁর 
একান্ত উদ্দেশ্য ছিল £ 
এই সব মূঢ দ্লান মক মুখে 
দিতে হবে ভাষা__এই সব শ্রান্ত শহুজ্ক ভগ্ন বুকে 
ধানয়া তুলিতে হবে আশা _ডাঁকয়া বাঁলতে হবে__ 
মুহূর্ত তুলিয়া শির একন্র দাঁড়াও দোঁখ সবে 
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভর তোমা চেয়ে, 
যখাঁন জাগি তুমি তখাঁন সে পলাইবে ধেয়ে ; 
যখান দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখাঁন সে 
পথ কুকুরের মতো সংকোচে সন্ত্রাসে যাবে মিশে ; 
এই গ্রামজীবনে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন শত শতাব্দীর করণ 
কাহিনী । সঙ্কুচিত ভীত ক্রীতদাস স্বার্থোদ্ধত আবিচারের ভয়ে 
আত্মগোপন করছে । ঝণের দায়ে গাঁরব চাষী উপেনকে সব 
জম খোয়াতে হয়েছে । শেষ পর্যন্ত ছিল 'বিঘে দুই ভিটে জমি । 
তাও জাঁমদার কেড়ে নিল মথ্যা দেনার খতে । কাঙালের ধন 
চুর করেই তো রাজার ধন বাড়ে ৷ অবশেষে ভিটে ছাড়া উপেনকে 
দেশান্তরী হতে হল। গাছের তলায় কুঁড়য়ে পাওয়া দহাঁট আমের 
জন্যও জীমদার তাকে চোর সাব্যস্ত করলেন। চোখের জলেও 
উপেনের মুখে ব্যঙ্গের হাসি ফুটে ওঠে । ধান তার জাম চুরি 
করে নিয়েছেন তিনিই সমাজে সাধু বলে পাঁরাচত আর 
নিগৃহীত উপেন হল সেই সমাজে চোর | 
স্ফীতকায় অপমান অক্ষমের বক্ষ চিরে লক্ষ মুখে রন্ত চুষে পান 
করছে । অনাঁথনী অসহায়া আশ্রয়চ্যুতা হয় । নায়েব গোমন্তার 
লোলুপ দাঁষ্ট থেকে সমাজের উল:খড়কে আশ্রয় দিতে গিয়ে 
চক্রান্তে এবং মিথ্যা মামলায় আশ্রয়দাতাকে ভিট্ছোড়া হতে 
হয় । 
এই গ্রামেয় নিকট.সংস্রবে এসে রবীন্দ্ননাথ প্রত্যক্ষ করেছেন ক 
অমানীষক অবস্থা-দৈন্যের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষের দন 
কাটে । গরমের সময় যখন নদীর জল যায় কমে, তীরের মাঁট 


৯৮২, 


যায় ফেটে, বোরয়ে পড়ে পাড়ার পুকুরের পত্কপ্তর, ধু ধূ করে 
তপ্চু বাল, তখন মেয়েরা বহযুদুর থেকে ঘড়ায় করে জল নিয়ে 
মাসে, বালু খ'ুড়ে বের করে একটুকু জল । এই জল বাংলাদেশের 
অশ্রুজল 'মাশ্রত। গ্রামে আগুন লাগলে নিবোবার উপায় 
পাওয়া যায় না, ওলাওঠা দেখা দিলে নিবারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে 
ওঠে । সারাদন হাড়ভাঙা খাটযীনর পর এই গ্রামের মানুষদের 
অপমানের উপশম, দূভাগ্যের দাসত্ব এাঁড়য়ে হাঁফ ছাড়বে এমন 
জায়গাও নেই । 


মন বলে যে ওদের একটা 'জাঁনস আছে তাও ওদের প্রায় 
শুকিয়ে গিয়েছে । “তাদের আত্মীয় নেই, তারা নিজে নিজেই 
আগেকার দিনের তলান নিয়ে কোনমতে একটু 


সান্তনা পাবার চেন্টা করে । আর কিছযীদন পরে এটুকুও বাবে 
শেষ হয়ে ; সমস্ত দিনের দুঃখধান্দার 'রন্তপ্রান্তে নিরানন্দ ঘরে 
আলো জবলবেনা, সেখানে গান উঠবে না আকাশে । বিল্লা 
ডাকবে বাঁশবনে, ঝোপঝাড়ের মধ্য থেকে শেয়ালের ডাক উঠবে 
প্রহরে গুহরে। আর সে সময়ে শহরে শিক্ষাভমানীর. দল 
বৈদ্যাতিক আলোয় সিনেমা দেখতে 'ভড় করবে 1” 

শহরের অবস্থাও যে খুব ভাল তা নয়। সেখানে কলে 
কারখানায় ষে শ্রীমকেরা খাটে তাদের পাঁরচয় তো আর 
নাম দিয়ে বা মন[ধ্যত্ব দিয়ে নয়, সংখ্যা দিয়ে । সেখানে আছে 
এক শবাসরোধঞারী নির্মম শোষণ ব্যবস্থা । শ্রীমককে শোষণ করে 
তাল তাল সোনার পণ্ড তোলার দিকেই মালিকের ঝোঁক । 
এক একাঁট কলকারখানা এক একাঁট যক্ষপুরী । এখানকার 
মরা ধনের মাঝখানে প্রাণের ধন থাকতে পারে না। 


এখানকার হারিপদ কেরানরাও যেন আধমরা জগতের সঙ্গে 
আত্টেপুণ্ঠে বাঁধা পড়ে আছে । কা অদ্ভূত অবস্থা এই পখচশ- 
টাকা বেতনের সরকার আঁফিসের কনিষ্ঠ কেরানির । যে বেতন 
পায় তাতে খাওরা পরার সংকুলায় হয় না। তাই দত্তদের বাঁড় 
ছেলে পাঁড়য়ে সেখানে খাওয়াটা জোটে ! অক্পভাড়ায় একটা ঘর 
[নিতে হয়। স্বভাবতই সেই ঘরখানার দেয়াল বালি-ধাসা, 
লোনা ধরা এবং মাঝে মাঝে স্যাঁতাপড়া দাগ । দরজার উপরে 
আঁটা মাঁকন থামের উপর আঁকা একখানা 'সাদ্ধদাতা গণেশের 
ছবি। এই কেরানি সন্ধেবেলায় ইস্টশানে বোঁড়য়ে ঘরে আলো 
জবালাবার খরচ বাঁচায় । যে গাঁলটায় এই কেরানির বাস সেটাও 
কোন আঁভজাত পাড়া নয় ! 


“গাঁলটার কোণে কোণে 
জমে ওঠে পচে ওঠে 
আমের খোসা ও আঁট, কাঁঠালের ভতি 
মাছের কানকো 


পাণ্চমবজ 


মরা বেড়ালের ছানা, 
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে!” 

সে অফিসে যায় হেটে । কারণ ট্রামের ভাড়া কুলোতে পারে 
না । মাথার উপরে আছে জাঁরমানা দেওয়া মাইনের মত বহু "ছিদ্র 
বিশিষ্ট একখানা ছাতা । গায়ে থাকে ঘামে ভেজা অফিসের সাজ । 
বিয়ে করে সংসার করবে এমন সঙ্গাতি তার নেই । সে জন্য ধলে- 
*বরী নদীতীরের পিরনে ঢাকাই শাঁড় কপালে সদর একটি 
মেয়ের স্মৃতি নিয়েই তাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় । 


এই চাষা-্রীমক মধ্যাবত্তদের নিয়েই সমাজের বারোআনা । এরাই 
সভ্যতার পলসূজ' ৷ এদের হাড়ভাঙা পাঁরশ্রমেই সমাজের ধনবৃদ্ধি 
ঘটেছে, সভ্যতার আলো বিচ্ছ্যারত হয়েছে কিন্তু এরা সে ধন এবং 


আলো থেকে বাঁ্চত । এদের গা দিয়ে শুধু প্রদীপের তেল 
গাঁড়য়ে পড়ে । শুধ ঘাম ঝরে । পরিশ্রমের সার ভাগট;কু যায় 
অন্যদের ভোগে । 


অনেক কাল ধরে এটাই নিয়ম হয়ে এসছে । কিন্তু তা চির- 
কাল চলতে পারে না। “কারণ, মানুষের প্রাণ বড়ো কঠিন, সে 
বাঁচবার শেষ চেষ্টা না কাঁরয়া থাকিতে পারে না। তাহার যে কতটা 
শান্ত আছে, নিতান্ত দায়ে না পাঁড়লে তাহা সে নিজেই বোঝে না ।” 


( ভারতবর্ষ ও স্বদেশ ) ইতিহাসে এই শা বারেবারেই মাথাচাড়া 
য়ে উঠেছে কিন্তু বিংশ শতকের প্রথম থেকে যে ভাবে তারা জোট 
বেধে জেগে উঠেছে এমনভাবে আর কোন 'দন হয়ান। সেজন্য 
দেশে দেশে অত্যাচারীর ভিত কেপে উঠেছে । ধনতল্বের পাঁরবতে« 
সমাজতন্দের প্রাতষ্ঠা হয়েছে । 

এই মহাজীবনের, এই মহাপ্রলয়ের ডাক রবীন্দ্রনাথও শুনতে 
পেয়েছেন । সোঁভয়েত রাশিয়ায় গিয়ে তা প্রত্যক্ষ দেখে আভিভূত 
হয়েছেন, “এখানে যে প্রকাণ্ড ব্যাপার চলছে সেটা দেখে আম 
সবচেয়ে বোঁশি 'বাস্মিত হয়োছি । শুধু যাঁদ একটা ভীষন ভাঙু- 
চুরের কাণ্ড হত তাতে তেমন আশ্চর্য হতুম না ; কেননা, নাণন্তা- 
নাবূদ করবার শীত যথেষ্ট আছে । কিন্তু দেখতে পাচ্ছি, বহ; দুকর- 
ব্যাপী একটা ক্ষেত্র নিয়ে এরা একটা নতুন জগৎ গড়ে তুলতে কোমর 
বেঁধে লেগে গেছে । দোঁর সইছে না, কেননা জগৎ জুড়ে এদের 
প্রীতকুলতা, সবাই এদের বিরোধী-_যত শীঘ্র পারে এদের খাড়া 
হয়ে দাঁড়াতে হবে_ হাতে হাতে প্রমাণ করে দিতে হবে, এরা যেটা 
চাচ্ছে সেটা ভুল নয়, ফীক নয় ।” 

অসাম্যের তাড়নায় নানা দেশে বহ বিক্ষোভ সংঘাঁটত হয়েছে । 
একাঁদন ফরাসী বিপ্লব শুধু ফরাসী দেশে নয়, সারা পাঁথবীর 
শোষণের ভিতকে কাঁপিয়ে তুলেছিল কিন্তু উপয্যন্ত সংগঠনশন্তির 
অভাবে তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল । অসাগ্যের পীড়ন বন্ধ 
হয় নি। সেজন্য সোভিয়েত রাশিয়ার নভেম্বর বিপ্লবে তা 
সমূলে উৎপাটিত করার ব্যবস্থা হয়াছিল। সেখানে রবীন্দ্রনাথ 


পাঁ্চম 


একটা নতুন জীবনাদর্শের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন । সে কথা তান 
নিজেই স্বীকার করেছেন £ 


“য়রোপে অন্য সকল দেশেরই সাধনা ব্যন্তির লাভকে ব্যন্তির 
ভোগকে নিয়ে । তারই মন্থন আলোড়ন খুবই প্রচণ্ড, আর 
পৌরাণিক সমুদ্র মঞ্ঘনের মতোই তার থেকে বিষ ও সুধা দুইই 
উঠেছে । কিন্তু সুধার ভাগ কেবল এক দলই পাচ্ছে, আধিকাংশই 
পাচ্ছে না--এই নিয়ে অসুখ অশান্তির সীমা নেই । সবাই মেনে 
ননয়োছল এইটাই আবার! ; বলোছল মানবপ্রকৃতির মধ্যেই লোত 
আছে এবং লোভের কজেই হচ্ছে ভোগের মধ্যে অসমান ভাগ করে 
দেওয়া । অতএব প্রাতযোঁতা চলবে এবং লড়াইয়ের জন্যে সর্ব 
দাই প্রস্তুত থাকা চাই। শীকন্তু সোঁভয়েটরা যা বলতে চায় 
তার থেকে বুঝতে হবে, মানহষের নধ্যে এঁক্যটাই সত্য, ভাগটাই 
মায়া__সম্যক চিন্তা সম্যক চেষ্টা দ্বারা সেটাকে যে মুহ্‌তে 
মানব না সেই মুহূর্তেই স্বপ্নের মতো সে লোপ পাবে। 
রাশিয়ায় সেই না মানার চেষ্টা সমন্ত দেশ জূড়ে প্রকাণ্ড করে 
চলছে । সব কিছু এই এক চেষ্টার অন্তর্গত হয়ে গেছে । এই- 
জন্যে রাঁশয়ায় এসে একটা বিরাট চিত্তের স্পর্শ পাওয়া গেল।” 


সৌঁভয়েত রাশিয়ায় যাবার আগেই নানা গঠনমূলক কাজের 
মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এদেশের জনসাধারণের কাছাকাছি এসে- 
ছিলেন, জন্ম-অভ্যন্ত আভিজাত্যের গণ্ডির প্রবল বাধা অনেকখানি 
অতিক্রম করেছিলেন । স্বদেশী আন্দোলনের যুগে লেখা গোরা 
উপন্যাসে জেল থেকে আনন্দময়ীকে লেখা গোরার চিঠির মধ্যে 
যেন রবীন্দ্নাথেরই কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। গোরা লিখোঁছল, 
“পৃথিবীর বহুতর মানুষই দোষে এবং বনাদোষে ঈশ্বরদত্ত বিশ্বের 
আঁধকার হইতে ব্চিত হইয়া যে বঞ্ধন এবং অপমান ভোগ কাঁর- 
তেছিল আজ পর্যন্ত তাহাদের কথা ভাব নাই, তাহাদের সঙ্গে 
কোনো সদ্বন্ধই রাখ নাই-এবার আঁম তাহাদের সমান দাগে 
দাগ হইয়া বাহর হইতে চাই ; পাঁথবীর আধিকাংশ কীন্রম ভালো 
মানুষ যাহারা ভদ্রলোক সাঁজয়া বাঁপয়া আছে তাহাদের দলে 
[ভাঁডয়া আম সম্মান বাঁচাইয়া চাঁলতে চাই না।” 


মানুষের প্রীতি মানুষের দৌরাত্ম্য, অত্যাচার, আঁবচারের 
প্রাতবাদে (তান বারে বারে অভ্যপ্ত আরাম ও সম্মানের আসন থেকে 
নেমে এসে অত্যাচারিত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন । কারণ 
মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অগাধ বিশ্বাস | মনযষ্যত্বের অন্তহীন 
প্রাতকারহীন পরাভবকে চরম বলে বি*বাস করাকে তিনি অপরাধ 
বলে মনে করতেন । স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তাঁর রচনা-_ 
“যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন, সেইখানেতে চরণ 
তোগার রাজে।' (১৩১৭) “হে মোর দুভগা দেশ যাদের করেছ 
অপমান" (১৩১৭), "তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙ্/করছে চাষা 
চাষ পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ,/খাটছে বারো মাস” 


১৮৩ 


(১৩১৭)প্রভীত কাঁবতায় নিপীড়ত মানুষের প্রীত শুধু সমবেদনা 
নয় একাত্ম-চেতনা বর্তমান । 

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের তিনিই একক কণ্ঠে 
প্রীতবাদ জানিয়োছলেন, নিজের সরকারী খেতাব “নাইট উপাঁধ 
বর্জন করোঁছলেন । ১৯১৬ সালেই রবীন্দ্রনাথ জাপানে গিয়ে 
দেখলেন জাপানের সবর চীনকে লাঞ্ুত করবার াবপুল আয়ো* 
জন । জাপানের আঁতাঁথ হয়েও তিন সেই দেশের উগ্র জাতীয়তা- 
বাদের তীব্র নিন্দা করোছলেন ৷ চীনের উপর জাপানের অত্যাচারের- 
প্রসঙ্গে লখোঁছলেন, “চীনের সঙ্গে যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করে" 
ছিল, সেই জয়ের চিহ্গ:লিকে কাঁটার মত দেশের চাঁরাদিকে পুতে 
রাখা যে বর্ধরতা সেটা ষে অসুন্দর, সে কথা জাপানের বোঝা 
উাঁচত ছিল ।” 

১৯৩১ সালে মোঁদনীপুরের হিজলী জেলে নিরস্ত্র বন্দীদের 
হত্যা ও প্রহারের প্রীতবাদে অনুষ্ঠিত কলকাতার মনুমেণ্টের 
( বধমান শহীদ মিনার ) পাদদেশে লক্ষাঁধক লোকের জনসভায় 
সভাপাঁত হিসাবে রবীন্দ্রনাথ “শোচনীয় কাপুরূষতা ও পশ্যত্ব' 
বলে ধিক্কার জানয়েছেন । 

তারপর ১৯৩৭ সালে আন্দামানে অনখনকারী বন্দ-দর 
সমথথনে রবীন্দুনাথ কলকাতার টাউন হলের জনসভায় সভাপাঁতত্ব 
করেন এবং “দেশের 'বাধিবদ্ধ আইন ও মানুষের স্বাধীনতার 
ধবাঁধসংগত দাবির প্রাত ভারত পরকারের শ্রদ্ধাহীন মনোভাবকে 
ফাস্ট মনে ভাব” বল আঁভগ্হত করেছেন । এই বছরে পাট- 
কল শ্রীনকদের বিত্বাট ধর্মঘট হয়েছল । অনেকাঁদন ধরে এই 
ধর্মঘট চলে । 

রবীন্দনাথ এই ধর্মঘট সমর্থন করে হন শাত্রচায় বাত 
দিয়ৌছলেন । “মাধো” নামক কাঁবতায় এই ধর্মঘটের প্রাতফলন 
দেখা যায় । গ্রামে জাঁদারের অত্যাচাঃরর ফ:ল মাধো এসে এক 
পাটকলের সদ্রির কাস নিল । এক সময় পাটের বাজার নরম 
হওয়ায় পাটকলের মালিক মজুদের মাইনে কামিয়ে দিল । সঙ্গে 
সঙ্গে 'মজুর হাজার হাজার ধর্মঘটে বাঁধল কোমর 7 সাহেব 
মাধোকে ডেকে বলল, দলের সঙ্গে যেগ 'দিলে সেও মার খেয়ে 
মরবে । তখন 

মাধে। বললে, “মরাই ভালো এ বেইমানির চেয়ে 1” 
শেষ পালাতে পুলিশ নামল, চলল গঃতোগাঁতা ; 
কারো পড়ল হাতে বেড়ি, কারো ভাঙল মথা। 
মাধো বললে, “সাহেব, আমি বিদায় নিলেম কাজে, 
অপমানের অন্ন আমার সহ্য হবে নাযে।” (মাধো) 

১৯৩৮ সালে চীনের প্রাত জাপানের অত্যাচার যখন তত্র 
হয়ে ওঠে তখনো রবীন্দ্রনাথ প্রাতবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন এবং 
জাপানের 'বাশিঘ্ট কবি, সাহাত্যিক ও মনীষা নোগুচির নিজ দেশের 
সমর্থনে উ স্তর প্রাতবাদ করে পত্র 'লখোঁছলেন । 


৯৪৪, 


এভাবে যখনই এবং যেখানে মানুষের আঁধকার খার্বত এবং 
লাঁ্বঘত হয়েছে তখাঁন রবীন্দ্রনাথের লেখনী তার প্রীতবাদে 
সোচ্চার হয়েছিল । তাঁর এই প্রাতবাদের মধ্যে অবশ্য কোন 
রাজনোতিক শ্রেণীচেতনা ছিল না, হিল মানুষের প্রাত গভীর 
মমত্ববোধ ৷ এই মমত্ববোধ থেকেই 1তাঁন প্রতক্ষ্য করেছেন র'জা- 
প্রজায় দ্বচ্ৰ, মাঁলকে শ্রীমকে বিরোধ | "ভান প্রত্যক্ষ করেছেন 
শোঁষত মানুষের বিক্ষোভ প:ঞ্রীভূত হতে হতে একাঁদন 'বিপ্লবে 
রূপান্তুরত হয়। তাঁর প্রায়াশ্চন্', “তিপতী', 'অচলায়তন', 
মি্তধারা» “রন্তকরবাঁ, প্রভৃতি নাটকে প্রজাবক্ষোভের কথা আছে 
কিন্তু সোভয়েট রাশিয়া ঘুরে এসে 1াঁন তাঁর 'কালের যাবা 
নাটকে দোঁখয়েছেন শদ্রদের জয়” । বলেছেন, “ওরাই যে আজ 
পেয়েছে কালের প্রসাদ*****'এবার থেকে মান রাখ ত হবে ওদের 
সঙ্গে সমান হয়ে 1” 

জীবনের শেষ পর্বে এসে রবীন্দনাথ নিঃসন্দেহে সংগ্রামী | 
অন্তাচলের ডাক যত নিকউবতাঁ হয়েছে রবীন্দুনাথের সংগ্রামের 
আহবান তত দৃঢ় এবং সত্যাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে । এ সময়ে তাঁর 
একমান্র কামনা £ 


মহাকাল সিংহাসনে 
লমাসীন বিচারক, শান্ত দাও, শান্ত দাও মোরে, 
কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘা তী নারীঘাতী 
কুখীসত বীঁভৎসা-পরে ধিষ্ার হানিতে পার যেন, (প্রান্তিক, ১৭ নং) 
চাঁরাদকে খন ধনতংল্লর নাভ*্বাস উঠেছে, চাঁরাদকে যখন 
ভীষণ সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছে তখন শুধু ধিক্কার দিয়ে কাজ 
শেষ হবে না । তার ম.লোৎপাটনের জনা যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে 
তাকে সার্থক করে তুনতে হবে। সেই আহৰানই রবীন্দ্রনার্থ 
করেছেন £ 
নাগনীরা চাঁরাদিকে ফোৌলতেছে 'বিষান্ত নিশ্বাস, 
শা র লালত বাণী শোনাইবে বথ" পাঁবহাস_- 
ণবদায় নেবার আগে তাই 
ভাক দিয়ে যাই 
দানবের সাথে যারা সং-ামের তরে 
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে । (প্রানুক ১৮ নং) 
রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ অন:ভব করোছিলেন £ 
দামামা এ বাজে, 
দন বদলের পালা এল 
ঝোড়ো ঘুগের মাঝে । ( জন্মাদনে ১৩ নং) 
দশর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় ?তীন অনুভব করোছিলেন বিশব- 
ব্যাপশ এক বর ট পাঁরবর্তন আসন্ন । কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
বহু আত্মাহীতর মধ্য দিয়ে নুতন জীবন নূতন আলোকে নতুন 
দেশ জেগে উঠবে । এই সংগ্রামের সাথী হয় এই সগ্রামী 
মানুষের একজন হিসেবেই [তান নিজকে পাঁরাচত করাতে 1গয়ে 
বলেছেন, 'আমি তোমাদদৌর লোক ।' 


পশ্চিমবঙ্গ 


[িটিশের বিরোধিতায় রবীন্দ্রনাথ (৯৬৪ পৃঙ্ঠার শেষাংশ ) 


্বদেশী-যুগে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সম্বন্ধে এই যূগের 
বিখ্যাত নেতা বিঁপনচন্দ্র পাল লিখেছেন যে “11 ৮195 
[২810111012020) 11০ 180 1115 1919201760 009 001 ০1 
990176%/1176 811 01002] 258001211975 ৮10 070191 
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(101. 0090 6০০97010010, 50০18] £)ণু 90108110108] 1166) 
11097911060] 01 00121 11611 8170 ০0001. 710:0021 
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25 20010160 09 079 [01101081 1680675 ০01 076 ০০115, 
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১৯০৮ খটীস্টাব্দের জানুয়ার মাসে রবীন্দ্রনাথ পাবনায় 
অন:গ্ঠত প্রাদৌশক রান্ট্রীয় সাঁমমলনীর সভাপতির পদে 
নির্বাচিত হন। চিরাচরিত প্রথা ভঙ্গ করে তিনি বাংলা ভাষায় 
সভাপাঁতর ভাষণ দান করেন। ইংরেজের সৈন্য প্যনাটিভ 
প্যালস, প্ীলস রাজকতা, নির্বাসন, জেল ও বেল্রদণ্ড, দলন. 
দমন ও আনের 'বিভীঁষকার পারপ্রোক্ষতে দেশবাসী কর্তৃক 
ব্রিটিশ পণ্যবর্জন, জাতীয় বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রবর্তনের 'তান 
প্রশংসা করেন । তিন দেশবাসীকে বিশেষত যুবকদের গ্রামে 
গ্রামে গিয়ে সমাজ সংগঠিত করার পরামর্শ দেন । গ্রাম বাংলার 
হিন্দু মুসলমানের মধ্যে এঁক্য ও সম্প্রীতি স্থাপন বিদ্যালয় 
প্রাতভ্তা, জলকষ্ট নিবারণ প্রভাত এই সংগঠনের লক্ষ্য হবে 
কাব এই নিদেশও দেন। হীতপূবে জাতীয় শিক্ষা পারষদ 
প্রাতষ্ঠা ও সংগঠনে তান তাঁর শান্ত ও সামর্থ 'িয়োজত 
করেছিলেন । 

১৯০৮ খংটস্টাব্দের পর রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ রাজনশীতর ক্ষেত্র 
থেকে সরে গিয়ে নিজস্ব পদ্ধাততে গঠন মূলক স্বদেশ-সেবায় 
সীমিত ক্ষেত্রে আত্ম-নিয়োগ করেন । অবশ্য তান কখনই আশু 
প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিজেকে রাজংনাঁতক তৎপরতা থেকে বিাচ্ছন্ন 
করেন নি। সাঁন্টশীল সাহত্য সর্জনার ব্যস্ততা সরতে 
দেশবাসীর ডাকে তিনি দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে কোন দিনই 
ওদাসীন্য প্রকাশ করেন নি। 

১৯১৩ খইস্টাব্দে নোবেল প্রাইজ প্রাপ্তির পর রবীন্দ্রনাথ 
বি*বব্যাপী খ্যাতি লাভ করেন। ১৯১৫ খুবস্টাব্দে ভারত 


গভর্ণমেন্ট তাঁকে নাইট (317) উপাধি দেন। ১৯১৬ 


পাঁ্চমবন্থ 


খুগস্টাব্দের শেষ ভাগে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ কালে 
ওয়াশংটন শহরে একটি বন্তৃতায় (0০91. [80100781190 ) 
কাঁব ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তীব্র সমালোচনা করছিলেন, 'তিনি 
শুধু ব্রিটিশ শাসনের নিন্দাই করেন 'ন, অপর পাশ্চাত্য 
জাতীয়দের সাগ্রাজ্য ক্ষধাকে 'ধক্কার দিয়েছিলেন । এর ফলে 
পাশ্চাত্য দেশে তাঁকে বহৃবিরোধতার সম্মুখীণ হতে হয়ে” 
ছিল । ১৯১৭ খহস্টাব্দের জুনমাসে শ্রীমতী আনি বেশান্ত 
ও তাঁর দুই সহকমর্ণকে গভর্ণমেণ্ট: রাজদ্রোহতার আঁভিযোগ বন্দী 
করেন । রবীন্দ্রনাথ এর কছাঁদন পূর্বে বিদেশ ভ্রমণান্তর দেশে 
প্রত্যাবৃন্ত হয়োছলেন । বেশান্ের নির্বাসনের বিরুদ্ধে কোন 
প্রাতবাদও রাজদ্রোহ রূপে বিবোচত হবে সরকার পক্ষ থেকে এই 
ভীত প্রদর্শন সর্তেও রবীন্দ্রনাথ কর্তার ইচ্ছায় কম নামে একাঁট 
প্রব্ধ রচনা করেন ও কলকাতার দুইটি জনসভায় সোঁট পাঠ 
করেন। এই বন্তুতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন যে “আমাদের রাজ- 
পুরুষেরা শাস্্ীয় গাম্ভীর্ষের সঙ্গে বালয়া থাকেন যে তোমরা 
ভুল কাঁরবে, তোমরা পারবে না, অতএব তোমাদের হাতে 
কর্তৃত্ব দেওয়া হইবে না অর্থাং ইংরেজ কতণর হনকুম অন:যায়ী 
সব কই চলবে । আমাদের রাজপরুষদের মধ্যে দোঁখ যে 
তাহাদের ন্যায়-রক্ষার উপর ভরসা চলিয়া যায়, প্রোস্টজ রক্ষাকে 
তাহারা বড়ো মনে করে এবং বধাতার উপর টেক্কা দিয়া ভাবে, 
প্রজার চোখের জলটাকে গায়ের জোরে আন্দামানে পাঠাতে 
পারলেই তাদের পক্ষে লঙ্গকার ধোঁয়াটাকে মনোরম করা যায়, 
এইটেই ত বিশ্বাবধানের প্রাত আঁবশবাস, নিজের বিশেষ 
ধানের প্রীত ভরসা ।_-আমি যাঁদ ভীরু হই, ইংরেজ 
রাস্ট্রতল্বের নশীতিতত্বে আমার যাঁদ শ্রদ্ধা না থাকে, তবে পুলিস 
অত্যাচার কাঁরবেই, ম্যাজস্টেটের পক্ষে সাবচার কাঠন হইবেই, 
প্রো্টজ-দেবতা নরবাঁি দাবি কারিতেই থাকবে এবং ইংরেজের 
শাসন ইংরেজের চিরকালীন এাতহাঁসক ধর্মের প্রাতবাদ 
কাঁরবেই ৷ কাঁব এই অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে মাথা তুলে 
দাঁড়াবার জন্য দেশবাসীকে আহধান করে বলেন “বাহরে দঃঃখ 
শ্রাবণের ধারার মত আমাদের মাথার উপর 'নরন্বর বার্ধত 
হইয়াছে, অহরহ এই দুঃখ ভোগের তামাঁসক অশচিতা, আজ 
তাহার প্রায়াশ্চত্ত কারতে হইবে ৷ তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায় ? 
নিজের মধ্যে নিজের ইচ্ছায় দ:ঃখকে বরণ কাঁরয়া সেই দঃখই 
পাত্র হোমাপ্, সেই আগুনে পাপ প্দাড়বে, মূঢ়তা বাছ্প 
হইয়া উীঁড়য়া যাইবে, জড়তা ছাই হইয়া মাটিতে মিশাইবে । 
এসো প্রভু, তুমি দীনের প্রভূ নও । আমাদের মধ্যে যে অদীন 
যে অমর, যে প্রভু, যে ঈশ্বর আছে, হে মহে*বর, তুমি তাহারই 
প্রভু-_ডাকো আজ তাহাকে তোমার রাজাঁসংহাসনের দাঁক্ষণ 
পাশের্ব ৷ দীন লাল্জত হউক, দাস লাগ্িত হউক, মঢ় তিরস্কৃত 
হইয়া চির নির্বাসন লাভ করুক” (রবীন্দ্ুরচনাবলী, শতবার্ধক 
সং ১৩, পৃহ ২৩২-২৪৮ 0। 


১৯১৯ খহীস্টাব্দে দেশময় 'ব্রটশ রাজ্যের দমন নীতি 
চণ্ডরুপ গ্রহণ করেছিল । কুখ্যাত 'রৌলটআন্ এই সময় 


৯৮৫ 


চালু হয়। পাঞ্জাব দেশের অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালা বাগে 
১৩ এগ্ুল বহু নিরক্ত্র নিরীহ নরনারীকে নিবিচারে হত্যা করা 
হয়। সমগ্র পাঞ্জাবে সামারক আইন জারী থাকায় পাঞ্জাবকে 
দমননশীতিয় তাণ্ডবলীলার সংবাদ বাইরে আসতে দেওয়া 
হয় নি। কাব মে মাসের শেষ দিকে কোনও সূত্রে 
এই হত্যালীলার সংবাদ পেয়ে শান্তীনকেতন থেকে কলকাতায় 
ছুটে আসেন । বচালিত কাব এীবষয়ে কলকাতায় একটি প্রাতিবাদ 
সভা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন; পাঞ্জাবের এই দ্ার্দনে 
[তান নিজে অত]াচাঁরিত জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য পাঞ্জাবে 
যাওয়ার চেষ্টা করেন, সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। উপায়ান্তর 
না পেয়ে ৩০ মে ক্ষুব্ধ কাব তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড 
চেমসফোর্ডকে একাঁটি 'চাঠ লিখে তাঁর নাইটহুড বা “সার 
উপাঁধ ত্যাগ করেন। দমন নীতির সন্প্লাস পাঁড়ত ও 
কণ্ঠ রুদ্ধ কোট কোট দেশবাসীর প্রাতবাদ ও মর্মবেদনাকে 
ভাষা দেওয়ার জন্যই ছিল রবীন্*নাথের নাইটহুড ত্যাগের 
চাঠ (০ 81৪ ০1০9 (০ 6৪ ৮095 ০01 101111009 ০ 
01 ০০910071091 90100069560 1160 & ৫0109 ৪,000191) 
0619110)1 অজ্প দিন পরে 'কাঁব স্বয়ং ইংলন্ডে গীয়ে 
ভারত সাঁচব লর্ড মণ্টেগ?ুর সাহত দেখা করে তাঁকে জানান যে 
পাঞ্জাবের এই নির্মম হত্যা কাণ্ড যে নাত বাহভূতি হয়েছে 
তা বাঁটশ জাতির স্বীকার করা উচিত। মণ্টেগু তাঁকে 
জানান যে এ বিষয়ে একা "তান কছ? বলতে অক্ষম তবে 
ভাবষ্যতে যাতে এরুপ নিদারুণ ঘটনা না ঘটে সেজন্য 
তান ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জালিয়ানওয়ালা বাগ তথা 
ভারতে ইংরেজের দমন নাতি সম্বন্ধে কাঁবর মনোভাব দি, এফ, 
এণ্ডুজকে 'াঁখিত একটি পন্রেও পরিস্ফ;ট হয়েছে “1 92০৬5 
(081 100 ০90:2£9, 110/9$90 [00100910005 0017101090 
258115% 95 05 8891105 0? 6015 03091111901, ০080 
819058 16611795 ০01 11101011010101 11 (119 1198119 ০0 
(0959 0000 ৬101] 00] 00959100015 2:69 010591......... ঃ 
[1:900915 (০ ৪& 01900, 101 22, 1920) । ১৯৩২ 
খটীস্টাব্দের এীপ্রল মাসে লবন আইন ভঙ্গ উপলক্ষে মহাত্বাগান্ধ ও 
তাঁর কয়েক সহত্র অনুগামী বন্দী হন, বহ্;স্থানে পাালসা 
অত্যাচার ঘটে । এই সময় টট্রগ্রামে বিপ্লবীগণ কর্তৃক 
অস্ব্গার লাণ্ঠত হয়। শোলাপুরে সামারক আইন জারী 
করা হয়, সেখানকার 'িতনজন নদ্রান্ত যুবককে ফাঁপা দেওয়া 
হয়। সমগ্র দেশে কংগ্রেস প্রাতষ্ঠানও বে-আইনী ঘোঁষত 
হয়োছিল। পাঁণ্ডত মোঁতিলাল নেহেরু ও জওহরলাল 
নেহেরু সহ বাঁশষ্ট নেতৃব্ন্দকে এই সময় কারারুদ্ধ করা 
হয়োছল । দমন নীতি বিমূট দেশবাসীকে ভ্তীম্ভত করে এই 
সময় ঢাকায় হিন্দ; মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা বেধে উঠোছল । 
বড়লাট 'বশেষ ক্ষমতা বলে এই সময় ৬টি দমন নশীত মুলক 
আর্ডনান্স জারী করেন। ইউরোপ ভ্রমণরত রবীন্দ্রনাথ 
দেশ থেকে 'বাভন্ন সূত্র এই সব সংবাদে বিশেষ বিচালত হয়ে 


৯১৮৬ 


ওঠেন | [18101)95%9 08910181-এর প্রতিবেদকের নিকট 
১৬ মে কবি তাঁর ক্ষোভ ব্যন্ত করে বলেন যে, “110950 
100 816 21990107990 10) 701:5811012110 11930015119 
00959112076 ০20 92511. 00106156270 110 
191)79881%6 11009501765 11106 11059 01111117815 11 06 
10121615118 2 91019001219 00100 00 16801, 
71108110001, 50100155990, 1195 15 011010176 01)1005] 
€8911973 01010 11012 16111160170 0109] 820 
81016:805 00015101761) 216 1709190 ০৮৮ (0 90011 
10091615159 799150175,111010011  9101) 8001005 915 
98116 1010) 709 616 13161) 50010105 02719$ 018 
8150 0109 01069 819 001910561৬95 19 ৬019 0:69280195 
০118৬ 0? 076 10007210165 10101) 10991 219 29816 
(1091) 809 ০0191 19 1 জার্মান থেকে প্রোরত লণ্ডনের 
9০800” কাগজে কাঁবর একটি পন্ও প্রকাশিত হয় 
(৩০ আগস্ট )1 এই চিঠিতে ভারতের অবস্থা বিশেষত 
ঢাকায় ইংরেজ স্ট হিন্দ; মুসলমানে হাঙ্গামার উল্লেখ করে কাব 
মন্তব্য করেন “4 8০৮ ০0? ৮9: 218৬9 3150. 111091)099 
806 7155976 011915 17 0119 01105 1019 17 10018 
195 51101015 7022190 [1 10100... .১ ভারতের আশা 
আকাঙ্ক্ষা ও আশওকার বাণী সমন্বিত এই পর্রীট বাঁমধহামের 
০940011 [01 11)0191) £755090] কর্তৃক পুনম্ধীদ্রত ও বিতাঁরত 
হয়োছল। কাব ১৯৩১ খাস্টাব্দের প্রথমে দেশে ফিরে 
আসেন । টট্টগ্রাম অস্বাগার লুণ্ঠটনের পর ইংরেজ রাজের 
প্ররোচনায় চট্টগ্রামে হন্দ;-মসলমানে 1বরোধের সুযোগে হিন্দুদের 
উপর অমান[ঁষক অত্যাচার চালানো হয়োছল । 


দেশে প্রত্যাবর্তনের পরই ইংরেজ-প্ররোচিত হিন্দুমুসলমান 
[বিরোধ সম্বন্ধে একাঁট প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন যে ভারতকে 
দাঁয়ত্বপূর্ণ শাসন না দেওয়ার য্টীন্তরূপে এই সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃঙ্টি। যাতে দেশর লোক এবং বিদেশের 
লোকের কাছে কথাটা দেগে দেওয়া যায় যে, বৃঁটিশরাজের 
পাহারা আালগা হওয়া মান্রই অরাজকতা দেখা দেবে, 
সূতরাং ভারতবাসী স্বদেশের দায়ত্বভার পাবার 
উপযান্ত নয় (হিন্দু মুসলমান, প্রবাসী, শ্রাবণ, ১৩৩৮ )। 


১৯৩১ খইস্টাব্দের ১৬ সেপ্টেম্বর রাঁন্রতে সামান্য অজ: 
হাতে মোঁদনীপুরের হিজলী বন্দীশালায় সশস্ত্র পাঁীলস রাজ- 
নৈতিক বন্দীদের উপর গুলি চালায় । এই সময় বহ? বাঙালী 
যুবক বিনা বিচারে এই বন্দীশালায় আন্তরীণ ছিলেন । রান্রের 
অন্ধকারে গ্ীল চলায় বহু বন্দী যুবক আহত হন এবং সন্তোষ 
মন্ত্র ও তারকে*বর সেনগৃপ্তু নামে দুই যুবক নিহত হন । সমন্ত 
দেশ নিরস্ত্র ও অসহায় বন্দীদের প্রাত এই অত্যাচারের সংবাদে 
স্তামভত হয়ে গিয়েছিল । রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে অসংচ্থু হয়ে স্বাস্থ্য 
লাভের জন্য শাঁন্তীনকেতন থেকে দাঁজশলং যাবার উদ্যোগ 
করাছলেন । পর্নীলসের এই অত্যাচারের ীবরহদ্ধে প্রাতবাদ 


জ্রাপনের উদ্দেশ্যে ২৬ সেপ্টেম্বর কাঁলকাতা টাউন হলে এক 
দবরাট সভার আয়োজন করা হয়োছল ৷ এখানে স্থান সতকুলান 
না হওয়ায় মনুমেন্টের পাদদেশে বরাট জনতার সম্মুখে এই 
উপলক্ষ্যে উপস্থিত হয়ে অসংস্থ কাঁৰ একাঁট ভাষণে তাঁর গভনঁর 
মর্মবেদনা প্রকাশ করোছিলেন । কাব বলেন ষে এই ঘটনার 
প্রকাশ পেয়েছে যে ভারতে বৃটিশ শসেনের চরিত বিকৃত হয়েছে । 
শাসককুলকে তান এই বলে সতর্ক করে দেন যে প্রজাদের অনু 
কুল বিচার ও আন্তরিক সমর্থনের 'পরেই দেশী শাসনের স্থায়িত্ব 
ঘনর্ভর করে । কাঁব দেশবাসীর পক্ষ নিয়ে বলেন যে পাপের 
মূলগত প্রাতকারের কথা চিন্তা করার স্ৈর্য যেন আমরা রাখতে 
পার । 'নর্যাতিত ভ্রাতাদের কঠোর দ:ঃখ স্বীকারের প্রত্যুন্তরে 
আমরাও যেন কাঁঠন দুঃখ ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হতে পার । 

এই ঘটনার কয়েক মাস পরে ১৯৩২ খীষ্টাব্দের ৪ জানু- 
ঘারী মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হন৷ এর কিছযীদন পর জওহরলাল 
নেহেরু ও অন্যান্য কয়েকজন নেতাকেও কারারুদ্ধ করা হয়োছল । 
রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনা পরম্পরায় ক্ষুব্ধ ও বিরন্ত হয়ে ইংলন্ডের 
তৎকালীন প্রধান মন্তকে একাঁট তারবাতয়ি জ্ঞাপন করেন যে 
বাশ সাম্রাজ্যের কর্ণধাররা ভারতবাসীর সঙ্গে যে রাজনৌতিক 
সমঝোতায় আসতে চান ভারত সরকার অনুসৃত দমন-নশীত (যে 
দমননীতির ফলে মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে কারাদন্ড 
দেওয়া হয়েছে ) তার প্রবল অন্তরায় । এই কারণে ব্রিটিশের সঙ্গে 
কোনরূপ বোঝাপড়া ভারতবাসী'র পক্ষে আর সম্ভব নয় । এই 
সময়ে কাব তাঁর স্নাবখ্যাত প্রশ্ন কাঁবতাঁট রচনা করেন, এরই 
শেষ ছব্রে আছে 'যাহারা তোমার 'বষাইছে বায়, নিভাইছে তব 
আলো, তুমি তাদের ক্ষমা কারয়াছ তুঁম কি বেসেছ ভালো” । 
এই 'যাহারা' যে প্রত্যক্ষভাবে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ কবিতাটির 
মধ্যে তার হীঙ্গত রয়েছে । 

১৯৩৬ এর ১& জুলাই কলকাতা টাউন হলে সাম্প্রদায়ক 
বাঁটোক্সারার প্রতিবাদে আহুত একাঁট বিরাট সভায় রবীন্দ্রনাথ 
সভাপাঁতত্ব করেন । অসুস্থ কাঁবর জন্য সভাস্থলে তাঁর 'আঁক্সজেন, 
গ্রহণের ব্যবস্থা রাখতে হয়েছিল । কাঁব তাঁর ভাষণে আইন সভা- 
গুলিতে সম্প্রদায় ভীত্তক আসন বন্টনের আভিপ্রায়কে দেশের 
রাজনোতিক, জীবনকে ছিন্ন ভিন্ন করার জন্য ইংরেজ শাসকের 
একাঁট কুট কৌশলরূপে আভিহিত করেন । ইংরেজ শাসকদের 
লক্ষ্য করে তান বলেন যে “কোন দেশের আঁধবাসীদগকে সাময়িক 
কালের জন্য নিপ্তেজ কাঁরয়া ফোলয়া অপমানের বোঝা বাঁহতে 
ধ্য করা যায় বটে কিন্তু তাহাঁদগকে চিরতরে তাহা মানিয়া 
লইতে বাধ্য করা যায় না।” 

১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ১ বৈশাখ কাঁবর ৮১তম জন্মোৎসব উপ- 
লক্ষে অন্যা্ঠত শান্তীনকেতনের উৎসব সভায় কাব একাঁট ভাষণ 
লন করেন! “সভ্যতার সংকট” নামীয় এই ভাষণাট কাঁবর 
স্বদেশ গ্রেম ও মানবতাবাদের একটি অমূল্য নিদর্শন । বৃটিশ 
"বরোধিতার দালল রূপেও এঁটি আবিস্মরণীয় । 


পাঁশ্চমবঙ্গ 


এই ভাষণে তান বলৌছলেন, “ভাগ/চকের পাঁরবর্তনের দ্বারা 
একাঁদন না একাঁদন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে 
যেতে হবে । কিন্তু কোন ভারতবষকে সে পিছনে ত্যাগ করে 
যাবে, কী লক্ষ্মী-ছাড়া দীনতার আবর্জনাকে ? একাধিক 
শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুক হয়ে যাবে তখন এ কী বিস্তীর্ণ 
পঙ্কশধ্যা দার্বষহ নিজ্কলতাকে বহন করতে থাকবে ! জীবনের 
প্রথম আরচ্ভে সমস্ত মন থেকে 'ি*বাস করোছিলুম ইউরোপের 
সম্পদ অন্তরের সভাতার দানকে ! আর আজ আমার বিদায়ের 
দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলে হয়ে গেল ।”” 
রাশ শাসনের নিন্দা করে ও তাকে 'ধক্কার দিয়েই কাঁব তাঁর 
বন্তব্য অবশ্য শেষ করেন নন, মানুষের উপর তিনি আস্থা ছারান 
নন, নব দিগন্তের দিকেও তান আমাদের দরষ্ট আকর্ধণ করে- 
লেন, নিরাশা-পীড়ত জাতির চিন্তলোকে আশার প্রদীপাঁটও 
তান জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন ॥। এই ভাষণের উপসংহারে তিনি 
বলোছিলেন, “আজ আশা করে আছ, পাঁরন্রাণকতরি জন্মাদন 
আমছে আমাদের এই দারদ্যু লাঞ্চিত কাঁটিরের মধ্যে অপেক্ষা 
করে থাকব সভ্যতার দৈব বাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম 
আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই । 
আজ পারের দিকে যারা করোছি__পছনের ঘাটে কী দেখে এল,্ম, 
কী রেখে এল.ম, হীতহাসের কি আঁকিংকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভি- 
মানের পাঁরকীর্ণ ভগ্রন্তুপ ! কিন্তু মানুষের প্রীতি বি*বাস 
হারানো পাপ, সে বি*বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব । আশা করব, 
মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমূন্ত আকাশে হীতহাসের একাঁট 
ননর্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূবা্চলের সূযোদয়ের 
দিগন্ত থেকে । আর একাঁদন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যান্রার 


আভিধানে সকল বাধা আতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মযা্দা 
পরে পাবার পথে । মনুষ্যত্বের অভ্তহীন প্রতিকারহীন পরা- 
ভবকে চরম বলে বাস করাকে আমি অপরাধ মনে কার । 
এই কথা আজ বলে যাব, প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা 
মদমত্ততা আত্মম্ভারতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন 
আজ সম্মুখে উপা্থিত হয়েছে ; নিশ্চিত এ সত্য প্রমাণিত হবে 
যেঃ 
অধর্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রান পশ্যাত 
ততঃ সপত্মান: জয়াঁত সমূলন্ত? বিনষ্যতি |” 
সভ্যতার সঙ্কট, রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ধক যং ১৩,প্‌ $ 


৪০৬-১১ । কাঁবর এই সতক্বাণী শুধু তৎকালীন ইংরেজ 
সম্াজ্যবাদীদের প্রাতই উচ্চারিত হয়েছিল তাই নয়, সর্বদেশের 


সর্বকালের পর-শোষক, পর-পীঁড়ক ক্ষমতামদোদ্ধতদের উদ্দেশ্যে 
এটি বার্ধত হয়েছিল! নিপীঁড়ত মানুষের কাছে এটি সঞ্জীবনী 
মন্ডের কাজ করেছিল । এই' ভাষণাঁট রচনার পর কাঁরব ভগ্ন- 
স্বাস্থ্য তাঁকে দ্রুত মৃত্যুর 'দকে টেনে নিয়ে ষায়। পরব 
২২ শে শ্রাবণ, অস/স্থ অবস্থায় কলকাতায় স্থানান্তারত কবি তাঁর 


৯৮৭ 


পৈতৃক বাস ভবনে পরলোক যান্রা করেন। ২২ শে শ্রাবণ ও ১ 
বৈশাখের মাঝামাঝি কাব আর একবার 'রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে তাঁর অনলবধ্াঁ আঁভযোগ 'লাঁপবন্ধ করে যান । সম্ভবত 
এইটিই তাঁর ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যবাদাঁবরোধধিতার শেষ স্বাক্ষর । 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশবাসী 
ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতায় সম্মত হয় নি, 
ভারতের স্বাধীনতা দাবির প্রীত ইংরেজদের অনমন*য় প্রাঁষকুলতাই 
এর একমান্র কারণ ছিল । যুদ্ধ বিরোধী বন্তুতা ও সত্যাগ্রহে 
যোগদানের জন্য ৪১ এর মার্চ মাস পর্যন্ত সমগ্র ভারতে প্রায় 
পাঁচ হাজার সত্যাগ্রহীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল । এই সময় 
11155 [২৪117১909 নামে বৃটিশ পালমেন্টের এক সদস্যা ব্রাটশ 
সাম্রাজ্যবাদের স্বয়ং নিযয্ত প্রাতভু হিসেবে ভারতবাসীর নিন্দা 
করে ভারতবাসীর উদ্দেশ্যে একাঁট “খোলা 'চাঁঠ' প্রকাশ করেন। 
এই “খোলা 'চিষ্টি'তে বলা হয় যে ইংরেজের কৃপায় ভারতবাসী শিক্ষা 
লাভ করেছে, তাদের অবস্থার উন্নাত হয়েছে, কিন্তু ভারতবাসী 
এতই অকুতজ্ঞ যে ইংরেজের বিপদের দিনে তারা ইংরেজের এই 
যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করছেনা, নেতাদের কথায় যুদ্ধ- 
বিরোধী প্রচেষ্টা চালাচ্ছে । ইনি ভারতবাসীকে এই বলে ভয়ও 
দেখান যে ভারতবাসীর সমর্থন না পেলেও যুদ্ধে জয়লাভ ইংরে- 
জের অবধারত । এই খোলা চিঠি সংবাদপত্রে পাঠ করে কাব 
ভারতবাসী হিসেবে খুবই অপমানিত বোধ করেন । 


নিদারংণ শারীরক অসুস্থতা সত্বেও িরন্ত ও চালিত রবীন্দ- 
নাথ এই ধৃজ্ট খোলাঁচাঠির একাঁট জবাব দেন । অসচ্থতার কারণে 
শনজের সেক্লেটারর সাহায্যে এই জবাবাঁট লিপিবদ্ধ করিয়ে তান 
এটি ভারতের সংবাদপন্রগ্ীলতে আসো সিয়েটেড্‌ প্রেসের মারফং 
প্রচারিত করেন । এঁট& জন ( ১৯৪১) সংবাদপন্লে প্রকাশিত 
হয়েছিল । মিস্‌ র্যাথবোনের আঁভযোগের জবাব দিতে গিয়ে 
কাব বলেন, যে কজন ভারতবাসী যথার্থ 'শাক্ষিত তার জন্য 
তাঁদের ইংরেজের কাছে কৃতজ্ঞ থাকার কারণ নেই, কারণ এ"রা 
দিজেরাই নিজেদের 'শাক্ষিত করেছেন । সরকারা শিক্ষা ব্যবস্থায় 
ভারতের শতকরা একজন মানুষ মানত ইংরোজ শাক্ষিত । 
ইংরেজ শাগন বাঁহভতি রাশিয়ার শক্ষিতের হার শতকরা 
আটানব্বুই | সরকারী 'ণক্ষা ব্/বস্থায় শিক্ষিত ভারভবাসী 
ইতরেজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আস্বাদ করতে পারে 
না, উীচ্ছিষ্টটুকু পেয়ে থাকে, আর নিজেদের ক্বাস্থ্যকর 
সংস্কীতি সম্ভোগ থেকে বান্চত থেকে যায়। প্রায় দুশত 
বৎসরের বৃটিশ শাসনের পরও ভারতে দভি্ষ লেগেই থাকে, 
আঁধকাংশ দেশবাসী অনশনে অর্ধাশনে দিন কাটায় । দেশের 
সর্কব নিদারুণ জলাভাব, জলের জন্য হাহাকার দেশ-জোড়া । 
দেশে শাঁন্তশৃঙ্খলার অবস্থাও শোচনীয় ; চার ডাকাত, দাঙ্গা- 
হাঙ্গামা; নারী-হরণ, নারী নিযতিন দেশের মধ্যে একটা দৈনন্দিন 
ঘটনা । ভারতবাসীকে আত্মরক্ষার জন্যও অদ্ত্র ব্যবহার করতে 


৯৮৮ 


দেওয়া হয় না। ভারতের লোকদের নিরস্ত্র ও পৌঁরুষহীন করে 
রাখা হয়েছে যে দাসত্ব শৃঙ্খলে তাকে স্বেচ্ছায় চুম্বন করতে বলা 


ইংরেজের পক্ষে নিষ্ঠুর হৃদয় হীনতা । ইংরেজ ভারতবাসীর 
কল্যাণের 'আঁছ' বলে সভাসমাজে পাঁরচয় দিয়ে থাকে, কিন্তু. 
ভারতের কল্যাণের প্রতি সে বি*শবাসঘাতক । ভারতের কোটি 
কোটি লোকের স্বাচ্ছন্দ্যের উপায় কেড়ে নিয়ে ইংরেজ তার নিজের 
দেশকেই *হধু সমদ্ধ করেছে । ভারতবাসীর এত আনষ্ট ও 
ক্ষত করা সত্তেও ভারতবাসা যে নাক্ষয় আছে ইংরেজের এই 
1বপদে সে যে প্রত্যাঘাত করোঁন তার জন্য ইংরেজের কৃতজ্ঞ থাকা 
উাঁচিত। কিন্তু (মিস র্যাথবোনের মত) ইংরেজজাতর মুখ- 
পাণ্নেরা এত আনম্ট করার পর আবার অপমানও করবে এবং কাটা 
ঘায়ে নূনের ছিটে দেবে তা একেবারে সহ্য সীমার বাইরে (দ্রঃ 


বাধ প্রসঙ্গ, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮ )। অপমানিত ভারত- 
বাসার পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের এই িভাঁক, বাঁলভ্ঠ ও স্চান্তত 
বিবৃতি ভারতবাসীর প্রীত ইংরেজ জনমতের ধৃষ্টতাপূর্ণ 
স্পর্ধিত ও অনাস্থা ও অশ্রদ্ধাকে সোঁদন পাঁরপূর্ণভাবে স্তব্ধ করে 
দয়োছল । কারারুদ্ধ নেতৃবৃন্দের রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ও বান্দনী 
ভারতমাতার যুগরসাঁত মর্মবেদনা সোঁদন একমাত্র জাতীয় 
কির প্রতিবাদের মধ্যেই মূর্ত হতে পেরোছল । 
1িধবমানবতাবাদী কাব রবীন্দ্রনাথ শহুধ; ভারতেই নয়, সর্ব 

দেশেই শাসন-শোষন নিপখড়নের বিরোধী ছিলেন । ইংরেজের 
সাম্রাজ্যবাদী উদ্ধত শাসক ম্র্তকে তান কোন দন ভয় করেন 
ন, ক্ষমা করেন নি। জীবনের শেষ পর্বে লেখা কাঁবতাগ্লতে 
তাঁর প্রমাণ আছে । বিশেষ ভাবে নিয়োদ্ধৃত কাঁবতাংশাঁট "দিয়ে 
প্রসঙ্গ শেষ করা যেতে পারে__ 

“আর বার সেই শুন্যতলে 

আসিয়াছে দলে দলে 

লৌহ বাঁধা পথে 

অনল 'নিঃ*বাসী রথে 

প্রবল ইংরেজ ; 

গবকীর্ণ করেছে তার তেজ । 

জান তারও পথ 'দিয়ে বয়ে যাবে কাল, 

কোথায় ভাসায়ে দেবে সাম্রাজ্যের দেশ বেড়াজাল । 

জানি তার পন্যবাহী সেনা 
জ্যোঁতি্ক লোকের পথে রেখামান্র চি রাখিবে না । 
(ওরা কাজ করে ২৩. ২. ১৯৪১ ; আরোগ্য ) 
কাবির এই ভাঁবষ্যদ্বাণী কি সার্থক হয়ান ? 


পশ্চিমবঙ্গ 


নেপাল মজুমদার 


১৯৪১ সালের মে-জুন মাসের কথা। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে, 
২২ ত্যারখ নাগাদ, বোম্বাইয়ে গহন্দ? মুসলমানের ভয়াবহ দাঙ্গা শুরু 
হয়। দাঙ্গা ক্রমেই 'বাভল্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দাঙ্গা বন্ধ 
করার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষের তেমন কোন তৎপরতা দেখা গেল না। 
আমেদাবাদ এবং ঢাকার দাঙ্গাও সম্পূর্ণ হয়ান। গান্ধীজরও ধৈর্য- 


চ্যাতি ঘটে । তান বলেন (২৩শেমে,:৪১), ৮019 ]9আ ০1 
10081618190 ৪০. মাঁষ্টমেয় দাঙ্গাবাজদের গণ্ডাঁম ও হামলার 
প্রীতরোধের আহবান জানিয়ে আঁন বলেন, ০২915; 00090024178 
51016019০0৫. 10010-51010001%, তান স্পন্টই বলেন “আমাদের 
পক্ষে জনসাধারণকে যতদূর সম্ভব সংস্পন্টভাবে বলা উাঁচত .যে, 
ভয়ে পলায়ন করা কাপদ্রদষতা। তাদের কর্তব্য প্রাতরোধ করা। আহংস 
প্রাতরোধ প্রকৃষ্ট উপায়, গকন্তু তারা যাঁদ আঁহংসভাবে প্রাতরোধ করতে 
অক্ষম হয় তা হলে িংসভাবে হলেও তাদের প্রাতরোধ করা কর্তব্য । 


বলা বাহঃল্য, গান্ধীজশর এই নরেশ জনসাধারণের জন্য-_কংগ্রেস 
কম্দের তান আরো কঠোরভাবে আহংস প্রতিরোধের আহবান 
জানান । কন্তু ক্ষুব্ধ কংগ্রেস কমীরা এই নীতি গ্রহণ করতে পারেন 
নি । অনাঁতকাল পরেই বোম্বাইয়ের কংগ্রেস নেতা কে. এম. মুন্সী 
এই আঁহংস প্রাতরোধ-নশীতির প্রাত অনাস্থা জ্ঞাপন করে কংগ্রেস 
তাগ করেন। 


যুদ্ধ তখন ভূমধ্যসাগরে ক্রীঁটে এবং মধ্যপ্রাচ্যে সারয়া ও লেবানন 
এলকায় প্রচণ্ড আকার ধারণ করেছে। ক্লীটের যৃদ্ধই 1ছল সবচেয়ে 
ভয়বহ ও রোমহর্ষক । স্মরণ রাখা দরকার গ্রীক ও ত্র শান্তু বাহনশীর 


১৮৯ 


হাতে ইতালীয় সেনারা চরম পর্যহ্দদ্ত হওয়ার পর জার্মানী য্দগ্ষপৎ 
গ্রীক ও যুগোশ্লাভিয়া আরুমণ করে। গ্রীসের পতনের পর গ্রীক সর- 
কার ক্লাঁট-দ্বীপে রাজধানী স্থানান্তাঁরত করে। এরপর গ্রশক ইংরেজ 
ও নিউীজল্যাণ্ডীয় সেনাবাহিনী সমবেতভাবে ক্রাট রক্ষার জন্য যদ্ধ 
করতে থাকে। ২০ মে, জার্মানরা ক্লশটের উপর প্রচণ্ড বিমান হানা 
দেয়। জার্মান বিমানবহর ও প্যারা সৈন্যের প্রচন্ড আক্রমণের মুখে 
ব্রাটশ সেনা ও িমানবহর পশ্চাৎ অপসরণ করতে বাধ্য হয়। এই 
সংঘর্ষের মধ্যে গ্রীসের রাজধানী ও সদর দফতর ইজিণ্টে স্থানান্তাঁরত 
হয় (২৫ মে)। এ দিনই বিখ্যাত 'ব্রাটশ য্দ্ধজাহাজ এন. 14. 9. 
77০০৫ িধরস্ত ও জলমগ্ন হয়, অবশ্য জার্মানীর সর্ববৃহৎ যুদ্ধ- 
জাহাজ "বসমার্ক”ও ঘায়েল হয়। তিন দিন অনসরণের পর 'ব্রাটশ 
নৌবহর ও টর্পেডোর আঘাতে "বসমার্ক বিধ্বস্ত এবং জলমগ্ন হয়। 
এই সংবাদে সারা 'ব্রটেন ও মিত্রশীন্ত মহলে প্রচণ্ড আনন্দ-উল্লাস 
পড়ে যায়। বস্তুতপক্ষে, এর পর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে মিত্রশান্ত বাঁহনশীর 
প্রাতআকুমণ প্রবলতর হয়। ক্রট আঁধকারের লড়াইও তীর ও ভীষণ- 
তর হয়। ২৮ মে প্রৌসডেণ্ট রুজভেল্ট সারা য্ব্তুরাষ্ট্রে 'জাতীয় 
জরুরী ব্যবস্থা, ঘোষণা করেন। ব্রিটেনে সমরোপকরণ ও রসদ সর- 
বরাহ করাই যে এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য সেকথাও 'তনি ঘোষণায় 
পাঁর্কার উল্লেখ করেন। 


এীদনই মস ইলিনর র্যাথবোন (14199 19200] ঢু. [২81100019) 
নামে ব্রাটশ পার্লামেন্টের এক মাহলা সদস্য ভারতবাসঈর উদ্দেশে এক 
দীর্ঘ 'খোলাচাঠ” প্রকাশ করেন। 'রয়টর'এর শ্লরাধ্যমে সেটি সব 
প্রচাঁরত হয়। 


পশ্চিমবঞ্খা 


'মস্‌ র্যাথবোন ছিলেন 'ব্রাটশ পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব সদস্য 
মিঃ উহীলয়াম র্যাথবোনের কন্যা বেয়স ৬৭)। ইনি লিভারপুল 1সাঁট 
কাউীন্সলের সর্প্রথম মাঁহলা সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯২৯ সাল 
থেকে তান ইংলণ্ডের বিশ্বাঁবদ্যালয়সমূহের নবাচত সদস্যরূপে 
পাললামেণ্টে ছিলেন। ১৯৩৮ সালে তান অক্সফোর্ড িশ্বাঁবদ্যালয় 
হ'তে অনারারী 1. বস. এল. ডিগ্রীও লাভ করেন। 1তাঁন ভারতের 
বাল্যাববাহ সম্পর্কে একখানি পুস্তক রচনা করোঁছলেন। 

[মিস্‌ র্যাথবোন তাঁর এই খোলাচিঠিতে অত্যন্ত অশালশন ও 
তীব্রভাষায় কংগ্রেস নেতৃত্বকে নিন্দাবাদ ও আক্লমণ করেন। কয়েকমাস 
ধরে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলাছল এবং এই 
আন্দোলন উপলক্ষে কংগ্রেস নেতারা বশেষত জওহরলাল 'বরাঁটশের 
যুদ্ধ ও ভারত সংক্রান্ত নীতির সমালোচনা করে যেসব ডীন্ত ও 
মন্তব্য করেন, সেগ্ীলই ছিল মিস র্যাথবোনের উত্মা ও গান্রদাহের 
প্রধান কারণ। বলা বাহুলা, এই খোলাচিঠি কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরদ্ধে 
গেলেও জওহরলালই ছিলেন আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য। চিঠিখাঁনর 
মমণর্থ আনন্দবাজার পাত্রকা-১৬ জ্োষ্ঠ, ১৩৪৮ ৩০ মে, 
১৯৪১) ছিল এই £ 


কমল্স সভা 
২৮ মে 
প্রয় বন্ধুগণ, 

এ দেশের যাঁহারা পূর্বে ভারতীয় জনসাধারণের স্বায়ন্তশাসন 
নংগ্রামে যথাসাধ্য সাহায্য কাঁরয়াছেন, তাঁহারা এখন ভারতে শাসন- 
তান্সিক অচল অবস্থা ও তজ্জানত অপ্রীতিকর পাঁরণণাততে গভীর 
উদ্বেগবোধ কাঁরতেছেন। আমার আধকাংশ ইতরাজ বন্ধু এই অচল 
অবস্থার জন্য আমাদের গবরন্মমেন্ট কতখাঁন দায়ধ এবং ইহার অতব- 
সানের জন্য তাঁহারা কি কাঁরতে পারেন তৎসম্পর্কে অবাঁহত হইয়া- 
ছেন। তাঁহারা হয়তো ঠিকই কাঁরতেছেন, কেননা আমাদের দাঁয়ত্ব 
সেইখানেই। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা ঝাঁক আছে। তাঁহাদের এই 
ননোভাব দ্বারা অসহযোগণ ভারতীয়েরা এরুপ ভ্রান্ত ধারণার বশবতর্ঁ 
হইতে পারেন যে, প্রগ্গাতশীল ইংরাজমাত্রেই বাঁঝবে তাঁহাদের সাহত 
ইহারাও বৃটিশ কর্তৃপক্ষের উপর সমস্ত দোষারোপ কাঁরতেছেন। 
এজন্য আম বিপরীত পথ গ্রহণ কাঁরয়াছ ; আম অসহযোগদের 
বিরুদ্ধে কি বাঁলবার আছে তাহাই উথাপন করিতে চেষ্টা পাইব। 
অপরপক্ষের কথা কিছুই বালব না। আম জান তাহাদেরও ছু 
বালবার আছে। সমস্যা সমাধানের জন্য যেসব প্রস্তাব উত্থাঁপত হই- 
য়াছে আম তাহারও আলোচনা কারব না কারণ আমা-অপেক্ষা 
উপয্যন্ত লোকেরা ভাহা কাঁরতেছেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কে আম এক- 
জন আঁভজ্ঞ এরূপ দাঁব আম কার না। আমি পাঁলয়ামেণ্টের এক- 
জন নগণ্য সদস্যা এবং কোনো রাজনোতিক দলভন্ত নাহ; ভারত 
সম্পর্কে আমার মতামত প্রকাশে, ইহার বেশ দাঁব আম কাঁর না। 
ইংরাজ মাঁহলাগণ যেরুপ সামাঁজক সংস্কার ও রাজনোতিক মর্যাদা 
উদ্দেশ্যপ্রণোদত হইয়াই আঁম ১৯২৯এ বিশবাবিদ্যালয় 'নর্বাচনকেন্দ্ 
হইতে দাঁড়াইয়াছলাম। এই উদ্দেশ্যেই আম ১৯৩১ খজ্টাব্দে এত- 
ৎসংা্লম্ট আন্দোলনকারীদের সাঁহত সাক্ষাৎ করিতে ভারতে 'গিয়া- 
দছলাম। ভারতের সংস্কারসাধনের জন্য পাঁলয়ামেণ্টে নারী আন্দোলন 
সংঘবদ্ধ ও পাঁরচাঁলত কাঁর। তাহার ফলে ১৯৩৫এর অইন প্রণীত 
হয়। তাহার পর ভারতে বাল্যাঁববাহ সম্পর্কে একখান পুস্তক লাঁখি। 
বইখানা তথ্যপূর্ণ নিখত ও নরপেক্ষ বাঁলয়া সাধারণভাবে স্বীকৃত 
হইয়াছে । দেখা যাইতেছে ইহা আ'মার স্বেহাপ্রণোঁদত একপক্ষের 
ধনন্দা। 


অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ নাংসশ ও ফ্যাঁসস্ত আক্ুম্ণের 
নিন্দা করিয়াছেন ; তাহাদের অত্যাচার নিপণড়নে বেদনা প্রকাশ কাঁর- 
য়াছেন এবং দর্গতদের প্রাত সহানঃভযীত জানাইয়াছেন ; যুদ্ধের 
পূর্বে পূর্তিন বৃটিশ গবন“মেন্ট মাণ্ুয়ারয়া, আবাসীনয়া, স্পেন, 
চেকশ্লোভাকিয়া ইত্যাঁদ সম্পর্কে আক্লনণকারীদের নিকট নাতস্বীকার 
ও স্দাবধাদান দ্বারা যে আপসনশীতি অন্দদরণ করিয়াছিলেন ভারতীয় 
নেতৃবৃন্দ তাহার 'নন্দা কাঁরয়াছেন। এখন পর্যল্ত আমরা যুদ্ধে লিপ্ত 
হওয়া সত্তেবও নেতৃবৃন্দ ও তাঁহাদের অনবাতণ য্বদ্ধপ্রচেম্টাকে 
সব্প্রকারে বাধা দিতে চাহিতেছেন। কেবল' ষে তাঁহারা ইহার কেন 
অংশ গ্রহণ করেন নাই তাহাই নহে, আইন অমান্যের সাহায্যে 
তাঁহারা শাসনযন্ত্রকে অচল কাঁরতে চাঁহতেছেন। সুতরাং ফলে তাঁহারা 
নিরপেক্ষের ভাঁমকা গ্রহণ করেন নাই, করিয়াছেন আক্রমণকারীদের 
আহংস মিত্রদের। তাঁহাদের দেশের স্বার্থের খাঁতরে হিটলারকে 
সাহায্য দিতে ঘৃণাবোধ করা সত্তেবও, ইহাদের অবস্থাটা ভাস কর্ত- 
প্র মত দাঁড়াইয়াছে। অথচ 1হটলারের হাতে করেক' লক্ষ বন্দী 
আছ ভিসির এই যাঁন্ত তাঁহাদের নাই। জবাব আসতে পারে যে 
তাঁহাদের এরূপ আভিগ্রায় নাই। ভারতের বিনা সম্মাততে যদদ্ধে 
যোগদানে আপাঁত্ত জানানই তাঁহাদের আঁভপ্রায়। তাহা হইলে আমরা 
অসহযোগ্ীদের একথা জিজ্ঞাসা করতে পারি ঃ যাঁদ ভারতের পর়া- 
মর্খশ লওয়া হইত, তবে ি জবাব পাওয়া যাইত? সম্মাতস্চক জবাঝ 
হইলে বাঁলতে হয়, নিয়মানুগভাবে পরামর্শ না করা যতবড় ভুলই' 
হইয়া থাকুক তাহা ক এমন জরুরি অবস্থায়ও এতই অমার্জনীয় যে 
আপনাদের সমগ্র মনোভাব একেবারে পাল্টাইয়া গেল-এমনই পাল্টাইল 
মে আপনারা আমাদের নর না হইয়া আক্রমণকারণদের ?মত্র হইলেন ? 
কারণ প্রকৃতপক্ষে তাহা ছাড়া আর ি? 

যাঁদ উহা “না, হইত, তুঁস্টসাধনের 'নন্দা কাঁরয়াও য্যদ্ধে সাহাষ্য 
না করার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত কেমন কাঁরয়া? যাঁদ উত্তরে 
ভারতের স্বাধীনতা লাভের শর্তে হাঁ" বলা হইত, তবে তুষ্টিসাধন 
নীতির পাঁরপোষকগণ নিজেদের স্বার্থের খাতিরে অপরের স্বার্থের 
ক্ষাত কাঁরয়াছেন বাঁলয়া যে আঁভযোগ করা হইয়া থাকে এক্ষেত্রে কি 
আপনারাও তাহাতেই আঁভয্যন্ত হইতেন না? তাহাতে আপনারাও ক 
বৃটেনের জরুরী সংকট অবস্থার সুযোগ গ্রহণে বা পুরাতন আঘাতের 
প্রাতঘাত দিতে অসমর্থ হইতেন না? 

আমি জান অসহযোগারা বলেন তাঁহারা প্রাতিশোধ গ্রহণ কার. 
বার অথবা ইংলশ্ডের সঙ্কট অবস্থার সুযোগ গ্রহণ কারবার কোনরূপ* 
ইচ্ছা পোষণ করেন না। 'কল্তু এরূপ কোন উদ্দশ্য তাঁহাদের নাই, এ 
কথা কি নিঃসন্দেহে বলা যায়? 

ভারতের শ্রেষ্ঠ যুবনেতা পাঁশ্ডত জওহরলাল নেহর্‌ তবে কিজন্য 
বারবার পুরাতন মতের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, «এই সকল কথা 
আমরা কখনই ভ্ীলতে বা উপেক্ষন কাঁরতে পাঁর নাঃ, হেনা অব 
ইন্ডিয়া, ৩৯৯ পৃজ্ঠা লিন্ডসে ড্রমণ্ড, ১৯৪১) ভারতবর্ষ যুদ্ধে 
সাহায্য কারবে ক না এই প্রসঙ্গে তবে কি জন্য তন ১৯১৯ 
খস্টাব্দের অমৃতসর হত্যাকান্ডের এবং পাঞ্জাবের সার্গারক আইন 
কারবার পরই এ সকল ঘটনা এদেশে ঘটান হইয়াছল ? 

যাঁদও কোন কোন ইংরেজ অমৃতসরের নৃশংসতা, ক্ষমা কাঁরয়া 
লইয়াছেন, তথাঁপ আঁধকাংশ প্রগাতশশল ইংরেজ উহার জন্য গভীর- 
ভাবে লাঁজ্জত। যে জেনারেলের আদেশে হত্যাকাণ্ড সংসাঁধত হয়, 
এক পালিয়ামেন্টারী কাঁষশন তাঁহার নিন্দা করেন এবং তাঁহাকে পদ 
হইতে অপস্াঁরত করা হয়। কন্তু গত ফুদ্ধে ভারতের সাহায্য প্রদা- 
নের পর ক কেবলমাত্র এই সকল ঘটনাই ঘাঁটয়াছল? ভারতবাসীর 


পৃণ: দাঁবর তুলনায় ঘতই কম হউক না কেন, ৯৯৩৫ সালের ভারত 
শাসন আইন রচনা পর্যন্ত যে সকল চেস্টা হইয়াছে, ও্পাঁনবৌশক 
স্বায়ত্ুশ।সন প্রদানের প্রাতশ্রদীত, ভরতের শাসন ব্যবস্থা ভারতবাসীর 
“বারাই প্রণণত হইবে এই সর্বশেষ ঘোষণা-এ সকল ি একেবারে 
কছ নয় £ 

ইংলন্ড যতাঁদন পর্যন্ত তুষ্টিসাধন-নশীতি অব্যাহত রাঁখয়। টাঁজ- 
গাছে, ততাঁদন যে আইনঅমান্য আন্দোলন বন্ধ ছিল, তাহা পুনরায় 
ইংলশ্ডের সঙ্কট সমফেৎ ৬.৬ আপনারা উহার সুযোগ লই- 
তেছেন ছাড়া আমরা আর! ক মনে কারতে পারিঃ ঠিক যে সময়ে 
আমরা অত্যন্ত ?বপদাপন্ন_ ফ্রান্সের পতনের পর মঃ চার্চল যখন 
আমাঁদগকে সম্পূর্ণ একক অবস্থায় পারশ্রম, অশ্রুপাত, দুঃখদাহ ও 
রন্তপাতের জম্মুখীন হইতে হইবে বাঁলয়া প্রকাশ কাঁরলেন, ঠিক সেই 
সময়ই আপনারা এ আন্দোলন আরম্ভ কারলেন। ইহা ক ওদার্ষের 
গারচায়ক 2 

গাঁণ্ডত জওহরলাল, আর্পানই একাঁদন বাঁলয়াঁছলেন, 'ইংলপ্ডকে 
এক সময় আপাঁন অত্যন্ত ভালবাঁসতেন”। আপনার এই কথার আজ 
কি অর্থ আমরা কাঁরব 2 যে ইংলন্ডকে আপাঁন ভালবাসতেন, আপ- 
নার কার্য ও প্রভাব দ্বারা তাহার জন্য কোন সৌভাগ্য আপাঁন নির্‌- 
[পত কাঁরয়া দিতেছেন £ 

একটা বিষয় অত্যন্ত পাঁর্কার। আপনার এবং আপনার অনেক 
সহকমণর পক্ষে ইংলণ্ডকে ভালবাঁসবার অথবা অন্ততপক্ষে ইংলণ্ডের 
[নিকট কৃতজ্ঞ থাকবার কারণ আছে। ইংরেজের চিন্তাধারা আপনারা 
আকণ্ঠ পান কাঁরয়াছেন। পাশ্চাত্যে বশেষভাবে ইংরেজ শক্ষকগণের 
নিকট এমন কি, বাঁটিশ রাজনশীতিকগণের 'নকটউও আপনারা গবশেষ- 
ভাবেই খণশী। এইখানেই সর্বপ্রথম' গণতান্্রক প্রাতষ্ঠান ও স্বাধীনতার 
আদর্শ সম্বন্ধে পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা ীনণঁত হইয়াছিল। 

সেই জন্যই হয়ত ইহা আশা করা হয় না যে, আপনাদের সাঁহত 
একটা আধ্যাত্মিক বন্ধনের সৃষ্ট হইবে। ?কন্তু আপনার দেশের প্রাত 
অন্যায় ব্যবহারের জন্য এ সকল ীকছুই আপনারা মনে রাখেন নাই। 
ভারতবাসী ভারতের স্মস্যাকেই প্রাধান্য প্রদান কাঁরতেছেন, ইহাতে 
আমরা তাঁহাদিগকে দোষ দই না। 'কল্তু যাদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা 'দয়া 
তাঁহারা কিভাবে দেশ সেবা কাঁরতেছেন বাঁলয়া মনে করিতে পারেন ? 

যাঁদ ধারয়া লওয়া যায় ষে, তাঁহাঁদগের বাধা দানের ফলে আমরা 
পরা'জত হইব এবং জার্মানী, ইটাল ও জাপান জয়লাভ কাঁরবে 
তবে একথা সত্য যে, জয়লাভের পর ইটাল যেরূপ পাশ্চমে লচের 
মাল বখরা লইবার জন্য অকস্মাৎ আঁসয়া দেখা 'দয়াছে, পূর্বেও 
তেমান জাপানকে দেখা যাইবে। তাহাতে কি ভারতবর্ষ স্বাধীনতা 
লাভ কারবে ? 

১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে যখন আমরা আমাদগের পরাজয় 
নিকটবতাঁ দৌঁখতোঁছিলাম, তখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহর্‌ ঘোষণা 
করিয়াছিলেন-_-আমরা দায়ত্ব ও 'বপদের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত। 
আমরা বাঁটশ সেনাদল ও নৌশীন্তর তথাকাঁথত আওতায় থাঁকয়া 
পারন্রাণ পাইতে চাহ না। আমরা নিজেরাই সকল ব্যবস্থা কাঁরতে 
পাঁরি। ইহা অত্যন্ত বে-হিসাবী গর্ব, সন্দেহ নাই। কোন জাতিকে 
প্রস্তুত হইতে হইলে আজকাল আতি দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। 
বজয়ী আক্রমণকারীরা আজকাল আর সময় দয়া আক্রমণ করে না। 
তাহারা ভারতবর্ষের বুকের উপর যে নৃশংসতার অন্দষ্ঠান কাঁরবে 
তাহা অমৃতসরের ঘটনার তুলনায় অনেক অনেক ভয়াবহা। 

আপনাদের সাহাষ্য ছাড়াও আমরা জয়লাভ কাঁরব। ভারতায় অনা 
ভাবাপন্ন ব্যাক্তিদের সাহায্য আমরা ভালোভাবেই পাইতোঁছ। তবে 
আপনারাও আমাদের সহযোগতা করুন, ইহাই আমাদের ইচ্ছা। 


পািচমবঙ্গ 


আমরা ইহা বেশই অবগত আঁছ যে, আজ যেসব নরনার" কারাপ্রধচা- 
রের অন্তরালে অবস্থান কাঁরতেহ্থেন, পূর্বে তাঁহাদেরও অনেকে 
রাজন্য ও উত্তর ভারতের সামারক সম্প্রদায়গ্ীলর যাহা আদশণ ও 
আকাঙ্কা নহে, তাহাই লাভের জন্য আমাদের সাঁহত একত্রে কাজ 
কাঁরয়াছেন। ইহা বড়ই মর্মান্তিক যে, আমাদের এই দুঃসময়ে আপ- 
নারা আমাঁদগকে ত্যাগ কাঁরয়াছেন। আমরা সকলেই মরণের ছায়া- 
লোকে বাস কারতোছ। এমন রাঁন্র খুব কমই কাটে যাহার অবসানে 
প্রাতে আমাদের কোন না কোন শহরে বা গ্রামে আমাদের দেশবাসী 
নরনারী এবং শিশদ বিস্ফোরণে 'ছনাবচ্ছিনন হইয়া, পিষ্ট হইয়া ও 
ধৰংসদ্তূপের নীচে জীবন্ত চাপা প্ঁড়য়া প্রাণ হারাইতেছে বাঁলয়া 
সংবাদ পাওয়া যায় না। প্রাতাঁদনই স্থলে, জলে ও অন্তরাক্ষে যুদ্ধে 
িপ্ত আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ ও স্বন্দরতম সম্পদ য্বকগণ প্রাণ 
হারাইতেছে। আপনাদের করুণা উদ্রেকের জন্য এই সব কথা আম 
বাঁলতোঁছ না। আমাদের যদ্ধের অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে এবং উহা 
এইরূপ প্রাতকূল কারতে আপনারা ক কারয়াছেন, আম তাহাই 
বাঁলতেছি মান্র। ইহা ছাড়াও আপনাদের বিরুদ্ধে আরও আঁভযোগ 
আছে। আতমক্ষমতাবোধের মনোভাব আজ আর আমাদের দেশবাসীর 
নাই। কঠোর কষ্টসাহষ্তার মনোভাবই আজ তাহাদের মধ্যে বর্তমান। 
সমর পাঁরচালনের পক্ষপাতী প্রার্থা যোগ্যতম উপ্পাঁনর্বাচনে শতকরা 
৯৪টি কাঁরয়া ভোট পাইয়াছেন। অবাঁশষ্ট ভোটগাল শান্তি প্রাতত্ঠার 
পক্ষপাতী প্রাথরা পান। উপয্যস্ত কারণ দর্শইয়া সৈন্যদলে যোগদান 
হইতে রেহাই পাইবার দাঁব উত্থাপনের হারও ক্রমে ভাস পাইতেছে। 
প্রথমে উহার হার শতকরা ২ জন করিয়া ছিল এক্ষণে উহা দাঁড়াইয়াছে 
শতকরা এক ভাগেরও এক-তৃতীয়াংশ । এমন'ক জনসাধারণের মধ্যে 
?নতান্ত রাজনৈতিক কাণ্ডজ্ঞানবাজত সম্প্রদায়ও এক্ষণে উপলাব্ধ 
কাঁরতেছেন যে, যুদ্ধে জয়লাভ কাঁরতে না পারলে আমাদের এবং অর্ধ- 
[বিশ্ববাসীর দাসত্ব বরণ করা ভন্ন আর গত্যন্তর থাঁকবে না। 
আমাদের মধ্যে যাহারা আন্তর্জাতিক পাঁরাম্থাত সম্পর্কে ওয়াক 
বহাল (আমাদের মধ্যে অনেকেই এরূপ) তাহারা আমাদের চতুর্দকে 
দুঃখদনার্দন ঘনাইয়া আসা সত্বেও পূর্বাপেক্ষা আঁধকতর হস্টাচত্তে 
কালযাপন করিতেছেন। আমরা তোষণনশীতিকে ঘৃণা কার । কারণ আমা- 
দের ধারণা যে এই নীতি অপাঁরণামদর্শী+ স্বার্থপর ও অননদার ৷ আপনা- 
দের অনুসৃত নীতি সম্পকেও আমরা অন্রূপ মনোভাব পোষণ কর । 
এই নীতি যে আমাদিগকে কিরূপ অধঃপতনের দিকে লইয়া যাইতেছে! 
তাহা আমরা পূর্ব হইতেই লক্ষ্য কাঁরয়াছলাম। চীন, আঁবাসীনয়া, 
স্পেন ও চেকোশ্লোভাঁকিয়া এই নশীত দ্বারা সংক্লামত হইলেও আমরা 
উহার [বরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাইয়াছিলাম। আমাদের দোঁশের 
কথা ভাবিয়া আমরা লীজ্জত হইয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে আমরা আর! 
লঙ্জা অনুভব কার না, পরন্তু অত্যন্ত গর্ব অনুভব কাঁরয়া থাঁক। 
আমাদের ধারণা এই যে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত বাঁলয়া যাঁদ কছু থাকে, 
টেন তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত কারিয়াছে। তথাঁপ যাহাতে পূর্বে 
কার ভুলের পুনরাবাত্ত না হয়, তজ্জন্য আমরা সব সমরই সজাগ ও 
সতর্ক রাঁহয়াঁছি। জয়লাভ হইলে এরুপ আশওকা আধকতর ঘনীভূত 
হইবে। তখন আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে এবং আমাদের মধ্যে 
যাহারা প্রাতাক্রয়াশশীল শান্ত, শ্রেণীগত স্বার্থপরতা ও জাঁতগত 
কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া বাঁচিয়া থাঁকবে, তাহাঁদগকে 
আমরা সাহায্য কারবার জন্য প্রস্তুত থাঁকব। ভারতে এরূপ ঘাঁটতে 
পারে। অসহযোগ আন্দোলনের দরূনই এরূপ ঘটার সম্ভাবনা আঁধক। 
যাহারা জয়লাভের পথে সাহায্য না করিয়া বাধার সৃষ্ট কাঁরয়াছে, 
বিজয়ী মিত্রশান্তিবর্গ কোনক্রমেই তাহাদের দ্বারা পাঁরচালত হইবে না। 
যুদ্ধের ফলাফল যাঁদ অনুরূপ হয়, তাহা হইলেও এমন কি উহার 
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উপর মিঃ স্টাালিনের হাত থাকলেও আক্রমণকারখদের নিকট হইতে 
বেশী কিছ: প্রত্যাশা কারবার থাকিবে না। কারণ “দবাধীনতা' কথাট' 
মিঃ স্ট্যালনের "প্রয় নহে। বেশী দের হইয়া গিয়াছে কঃ আমরা! 
জান যে, আপনাদের মধ্যে অনেক অসহযোগী যে আন্দোলন চালাই- 
তেছে (এমন ক আপনারা তাহাদের মধ্যে থাকলেও) তাহার ফলে 
সুখী হইতে পারবেন বাঁলয়া বিশ্বাস করেন না। ভারতে শসনাীফন্‌ 
নীতি প্রবর্তনে আপনারা সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন না কিংবা ভারতে 
উহা কার্যকরী হইলে যে অবস্থা হইবে, তাহাতেও আপনারা সন্তুষ্ট 
হইতে পারবেন না। আমাদের ন্যায় আপনাদগ্রকেও িবেক-বাঁদ্ধর 
সাহায্য গ্রহণ কারতে হইবে এবং আপনারা ও আপনাদের নেতৃবৃন্দ 
অচল অবস্থার অবসান ঘটাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কাঁরয়াছেন ?কনা 
দোঁখতে হইবে। আপনারা বাস্তবতার দিক হতে এরূপ চেষ্টা কাঁরতে- 
ছেন কি? শুধ আদর্শের দক দখলে চাঁলবে না, কারণ আপনারা 
আপনাদের কতব্যকে যে রূপ দিয়াছেন, ইংরেজ ও অন্যান্য ভারতী - 
য়েরা উহা সেই দৃষ্টিভঙ্গি 1দয়া দৌখলে আদর্শ অন্যায়ী সমস্যার 
সমাধান হইবার সম্ভাবনা থাকতে পারে। অন্যান্যদের বর্তমান অবস্থার 
বিষয় বিবেচনা কাঁরয়াই কার্যত কিরুপভাবে সমস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ সমা- 
ধান হইতে পারে, তাহা আপনারা চেষ্টা কাঁরয়াছেন কঃ আধকার 
দান ও আপসরফার প্রস্তাবে আপনাদের অংশগ্রহণ কারতে আপনারা 
প্নাজী আছেন কি? যাঁদ বশ্যতা স্বীকারের প্রশ্ন ওঠে, অন্ততপক্ষে 
সামায়ক ভাবেই বশ্যতা স্বীকারের দাঁয়ত্ব বৃঁটিশের উপর 
নিভ'র না করিয়া আপনাদের উপরই ীনভর কারবে; কারণ সমগ্র 
পাঁথবাঁর স্বার্থসংশ্লস্ট একটা বিরাট দায়ত্ব বৃটেনকে বহন কাঁরতে 
হইতেছে এবং উহা ব্যর্থ হইলে ভারতের স্বাধীনতা লাভের আশাও 
ণবনষ্ট হইবে। এই মহাবপদের সময় আপনারা ক সেই পুরাতন 
এবং এখন বর্তমান অভাব-অভিযোগ, অন্যায়-বিচারের কথা বস্মৃত 
হইতে পারিবেন না এবং সাধারণ শত্রুর বরদ্ধে লাড়বার জন্য আমা- 
দের ও অন্যান্য ভারতীয়দের হাতে হাত ?মলাইতে পারবেন না? 
এতদ্দবারা আপনারা শহধদ ভারতকে নহে, পরন্তু সমগ্র পাঁথবা রক্ষায় 
সাহায্য কারবেন এবং পরে ভারতের ভাগ্যানয়ন্তরণকল্পে ভারতনয়দের 
প্রীতানীধ হিসাবে আপনারা আপনাদের এই সাহায্যপদষ্ট দাবি উপ- 
স্থিত কারিবেন। _হীতি, 
আপনাদের বশ্বন্ত 
ইাঁলনর-ই-র্যাথবোন 
মিস র্যাথবোনের এই 'খোলা-চঠি'খাঁন প্রকাশত হওয়ার প্রায় 
সঙ্গে সঙ্গেই দেশের 'বাঁভন্ন পত্র-পাত্রকায় তীব্র সমালোচনা ও 'নন্দা- 
বাদ শুরু হয়। “আনন্দবাজার পান্রকা, ৩১ মে ১১৪১ তারখের 
প্রধান সম্পাদকীয়তে মিস র্যাথবোনের অভিযোগের ও ঘ্বান্তর অসা- 
রতা প্রমাণ করে মন্তব্য করেন £ 
“মস র্যাথবোনের য্টান্তর এই ধারা আমাদের বাস্মত কাঁরতে 
পারে নাই। কারণ তাঁহারও চেয়ে অনেক বড় চিন্তাশীল লেখকরূপে 
যাহারা প্রভূত খ্যাতলাভ কাঁরয়াছেন তাঁহাদেরও অনেককে এই 
যদণ্ধের দুর্যোগে পাঁড়য়া প্রচার-প্দীস্তকা রচনায় ব্লতী হইতে দেখা 
যাইতেছে। দ্টান্তস্বরুপ স্যর নর্মান এঞেলের নাম করা যাইতে 
পারে। তাঁহার মত ব্যান্তও যাঁদ ভারতকে ওপাঁনবোশক স্বায়ত্ুশাসন 
না-দেওয়ার পক্ষে ওকালাতি কাঁরয়া আমোরকার কাগজে প্রবন্ধ রচনা 
কারবার উৎসাহ বোধ করিতে পারেন, তাহা হইলে মস র্যাথবোন ষে 
তাঁহার “ভারতীয় বন্ধুদের নিকট খোলা-চাঠ ছাড়বেন তাহাতে আর 
“তাঁহার প্রশ্নগুলির মধ্যে বড় প্রশ্ন এই যে, কেন কংগ্রেস বৃটেনের 
সমর-প্রচেস্টায় সাহায্য কাঁরতৈছে না। কংগ্রেসের 'বাভন্ন নেতা এবং 


৯১৯৪৭ 


স্বয়ং মহাতাজও বহুবার এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। মস র্যাথ- 
বোনের জানা উীচত ছিল যে, অনেক দ্বিধা ও অনেক ইতস্তত করার 
পর বৃটেনের সাঁদচ্ছা সম্বন্ধে শেষ পযন্ত হতাশ হইয়াই কংগ্রেস 
সত্যাগ্রহ অবলম্বন কাঁরয়াছে। ইহার জন্য কংগ্রেসের চেয়ে বৃটিশ 
নীতই আঁধক পাঁরমাণে দায়ী ।”... 

মিস্‌ র্যাথবোনের খোলাচিঠি'খাঁন যোঁদন সংবাদপন্রে প্রকাঁশত 
হয়, রবান্দ্রনাথ তখনও অসস্থ। রোগশয্যায় থাকা সত্তেবও মহাযুদ্ধের 
এবং দেশের খবরাখবরের জন্য আগ্রহ ও উৎকণ্ঠার অবাধ ছিল না। 
সব খবরই তাঁকে পড়ে শোনাতে হত। মস্‌ র্যাথবোনের ধৃষ্টতা ও 
দম্ভোক্তিপূর্ণ 'চাঠিখান শোনান হলে কাঁব বিস্ময়ে স্তীম্ভত 
হয়ে যান। 

সম্ভবত আরও কয়েকাঁট ঘটনা বা সংবাদও কাঁবর মনে গভীর 
বেদনা ও উত্তেজনার সন্টার করোছল। 'দেউলণ” বন্দীশাবরে এবং 
দেশের বাভন্ন জেলখানায় রাজনৌতিক বন্দীদের প্রাতি দর্বযবহারের 
প্রাতবাদে সংবাদপত্রে বেশ িছঢকাল ধরেই সমালোচনা হচ্ছিল। এমন 
ক জওহরলালের মত নেতার বিরুদ্ধেও এবার অকারণে কড়াকাঁড় বা 
কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, যার জন্য পালমেণ্টে ভারতসচিব 
স্বয়ং আমেরীকে এই প্রশ্নের শ্রোমক দল সদস্য সোরেন্সেনএর) 
জবাবাঁদাহ করতে হয়। যোৌদন সংবাদপত্রে মিস্‌ র্যাথবোনের খোলা- 
চিঠিখান প্রকাঁশত হয়, সেই দিনই পালপমেন্টের এই প্রম্নোত্তরের 
সংাক্ষপ্ত ?ববরণ দিয়ে 'রয়টর'এর সংবাদদাতা গলখলেন লেণ্ডন ২৯ মে 
1৪১; দ্রুঃ আনন্দবাজার পাত্রকা-১৬ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮ ॥ ৩০ মে, 1৪১) 

“অদ্য কমন্সসভায় একটি প্রশ্নের উত্তরে ভারতসাঁচব মিঃ আমেরণ 
জানুয়ারী হইতে পাঁণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর উপর আঁধকতর কড়া 
ব্যবস্থা অবলাম্বত হইয়াছে বাঁলয়া মিঃ সোরেন্সেন যে আভযোগ 
কাঁরয়াছেন, তাহা অস্বীকার কাঁরয়াছেন। মিঃ আমেরণী উত্ত প্রশ্নৈর 
গিক্তারিত উত্তর দিলে পর িঃ সোরেন্সেন জিজ্ঞাসা করেন যে 
পূর্বাপেক্ষা আঁধকতর খারাপ ব্যবহার করা হইতেছে বালিয়া যাঁদ 
সাক্ষ্য প্রমাণ তিনি উপাঁস্থত করেন তাহা হইলে মিঃ আমেরী তাহা 
িবেচনা কাঁরয়া দোঁখবেন না । উত্তরে মিঃ আমেরী বলেন, আমি 
উত্ত মর্মে একাঁট িবাতি দৌখয়াছি ও তদন্ত কারয়াছি।” 

এ ছাড়া বোম্বাই ও ঢাকার দাঙ্গার বীভৎস! ও রে'মহর্ষক রিবরণও 
প্রীতাঁদন সংবাদপর্রে প্রকাঁশত হচ্ছিল। 'কন্তু যে জানসটা তাঁকে 
সবচাইতে পাঁড়ত ও বচাঁলিত করোছল তা হল স্‌ র্যাথবোনের 
খোলাচিঠিতে জওহরলালের উদ্দেশে বার বার শ্লেষ ও বক্কোন্ত। 
বস্তুত তাঁর খোলাচিঠিখাঁন প্রধানত জওহরলালের উদ্দেশে লেখা, 
ঠিক সেই সময়ে যখন নাঁক তান কারারদদ্ধ এবং মাহলাঁট ভালো! 
করেই জানতেন, কারা বলপুর্বক তার কণ্ঠরোধ করেছেন। তাছাড়া 
[রাঁটশ রক্ষণশণীল ব্দাদ্ধজশীবী এবং রাষ্ট্রনায়করা ভারতবাসীর বিরদ্ধে 
এতকাল যে-সব সমালোচনা ও আঁভযোগ করে আসছিলেন, মিস 
র্যাথবোন তারই পুনরাবৃত্তি করেছেন মান্র। শুধু শ্লেষ, বকোন্ত ও 
আঁভযোগ এবং জাতীয় চারন্রের প্রা কটাক্ষ ও অবমাননা 'করেই 
[তানি ক্ষান্ত থাকেন 'ন,-ভারতবাসীর উদ্দেশে তান একটা প্রচ্ছন্ী 
হঃমাকও 'দিয়োছলেন। 

এ সবের ফলে মিস্‌ র্যাথবোনের চিঠখান.কাঁবর মনে প্রচণ্ড ক্ষোভ 
ও উত্তেজনার সণ্টার করে। জাতির চারন্রের অনেক দোষ-্াট ও 
দুর্বলতার সম্পর্কে কাঁৰ খুবই সচেতন ছিলেন_আর পরাধীনতাই 
যে তার মূল কারণ তাও তান বিবাস করতেন। কিন্তু কোন দাম্ভক 
'ব্রাটশ সাম্ত্রাজ্যবাদীর মূখে জাতির ীনন্দাবাদ ও অবমাননা তান 
কোনোঁদনও সহ্য করেন ন-এখনও করতে পারলেন না। রোগজীর্ণ 
শরীরে অত্যন্ত ক্রেশ স্বীকার 'করেই কাব লাগত স্বদেশবাসীর পক্ষে 


পচ্চিমবজ 


মিস্‌ র্যাথবোনের "চার প্রীতবাদে এক দীর্ঘ খোলা-চাঠ প্রকাশ 
করেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য স্বহদ্তে লিখতে পারেনানি, রোগশয্যা থেকে 
কাব মুখে মুখে বলে গেলে কৃষ্ণ কৃপালনী সোট লিখে নেন। চিঠি- 
খাঁন ঠিক কোন তারিখে মুসাবদা করা হয়েছিল তা জানা যায় না। 
সম্ভবত জুন মাসে ২ ও ৩ তাঁরখ নাগাদ মুসাবদা এবং পরে সেই 
মুসাবিদা কাব কর্তৃক পাঁরমাজতি ও অন্ঃমোঁদত হলে ৪ জুন সোঁট 
প্রকাশের জন্য 'আযাসোসিয়েটেড্‌ প্রেস্কে দেওয়া হয়। পরাদন & 
জুন ১৯৪১ দেশের সমস্ত পন্র-পাঁন্রকায় সোট প্রকাশিত হয়। ৬ জুন 
কাঁব রামানন্দবাবূকে এক পত্রে লেখেন £ 

শমস্‌ র্যাথবোনকে যে চিঠ িখোঁছ তার তমা বোধ হয় 
হাব্লকে দিলে তান ভালো রকমে করতে পারবেন। আমার পক্ষে 
মন দেওয়া দুঃসাধ্য ।” 

সূতর।ং মুলাচতিখান যে ইংরোৌজতেই লেখা হয়োছল সে বিষয়ে 
আর সন্দেহ নেই। এই ধাতিহাঁসক 'খোলাঁচাঁঠ'খাঁনর তমা [বাঁভন্ন 
বাংলা দৈনিক ও সামাঁরক পন্রপান্নকায় প্রকাঁশত হয়। 'প্রবাসী'তে 
প্রকাঁশত তজমাঁট ছিল এই £ 

“ভারতীয়াদগকে লাখত সূ র্যাথবোনের 'খোলা-চিঠ' পাঁড়য়া 
আমি গভনীর বেদনা বোধ কাঁরয়াছি। মিস্‌ র্যাথবোন কে, তাহা আঁম 
জানি না, কিন্তু আম ধাঁরয়া লইতোছ, তানি এই চিঠিতে, 'সদহদ্দেশ্য- 
শাল?” সাধারণ ব্রিটেনবাসীর মনোভাবই প্রকাশ কাঁরয়াছেন। তাঁহার 
এই পন্ন প্রধানত জবাহরলালের উদ্দেশেই 'লাঁখত এবং একথা আম 
নিঃসন্দেহে বাঁলতে পারি, মিস্‌ র্যাথবোনের দেশবাসগণ আজ যাঁদ 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই মহানুভব যোদ্ধার কণ্ঠ কারা- 
প্রাচীরের অন্তরালে রুদ্ধ কাঁরয়া না রাখত, তাহা হইলে 1তানই 
মসের, অযাচিত উপদেশের যথাযোগ্য ও সতেজ উত্তর দিতেন। বল- 
প্রয়োগজাঁনত তাঁহার মৌন আমাকেই, রোগশয্যা হইতেও, এই প্রাতবাদ 
জানাইতে বাধ্য কারয়াছে। 

“মাহলাঁটি আমাদের 1ববেকের প্রাত আঁববেচনা এবং বস্তুত 
ধৃষ্টতার সাঁহত, যে স্পার্ধত অনাস্থা ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ কাঁরয়াছেন, 


তাহার দ্বারা তাঁহার স্বদেশবাসীদের অভখষ্ট 'সাদ্ধর কোনোও 
সাহায্য হয় নাই। পরাঁটশ চিন্তাধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ বাঁর 


পান কাঁরয়াও” গাঁরব স্বদেশবাসণর প্রকৃত স্বার্থের জন্য [কিছ চিন্তা 
আমরা এখনও কার, আমাদের এই অকৃতজ্ঞতায় মিস র্যাথবোন লজ্জায় 
স্তাম্ভত হইয়াছেন। ব্রিটিশ চিন্তাধারার যতটুকু পাচাত্য সভ্যতার 
শক্ষালাভ কাঁরয়াছি। 'কন্তু একথাও না বাঁলয়া থাকিতে পার না যে, 
আমাদের মধ্যে যাঁহারা এই শিক্ষা হইতে লাভবান হইয়াছেন, আমা- 
দিগকে অপাঁশিক্ষিত কারবার সর্বপ্রকার সরকারী প্রচেম্টাকে ব্যর্থ 
কাঁরয়াই তাঁহাঁদগরকে এই লাভটুকু সঞ্চয় কাঁরতে হইয়াছে। অন্য যে 
পাঁরচিত হইতে পাঁরতাম। জগতের অন্যান্য জাত কি সভ্যতার 
আলোকের জন্য ইংরেজেদের পথ চাঁহয়া বাঁসয়াছল ? আমাদের যে 
সকল তথাকাঁথত ইংরেজ বন্ধ; মনে করেন যে, তাঁহারা যাঁদ আমাদের 
শিক্ষাদান” না করিতেন তবে আমরা অজ্ঞানান্ধকারের ফুগেই থাঁকয়া 
যাইতাম, তাঁহাদের এই মনোভাব দাম্ভিক আত্মতৃস্তি ছাড়া আর 
কিছুই নহে! ভারতে 'ব্রটেনের সরকার শিক্ষার প্রণালন!বাহয়া যাহা 
আমাদের সন্তানগণের িকটে পেপীছয়াছে, তাহা 'ব্রাটশ ভাবধারার 
শ্রে্ঠ সম্পদ নহে, উহার ডীঁচ্ছ্ট অসার অংশ। তাহাতে তাহারা 
তাহাদের নিজেদের দেশের স্বাস্থ্যকর সংস্কীতি-সম্ভোগ হইতে বণ্চিত 
হইয়াছে। কিন্তু যাঁদ ধাঁরয়া লওয়া যায় যে, ইংরোজ ভাষা ছাড়া আমা- 
দের জ্ঞানালোক পাইবার অন্য পথ নাই, তবে “সেই ইংলন্ডীয় চন্তা- 


৯৯৩ 


ধারার উৎস হইতে আকণ্ঠ বাঁর পান কারবার ফলে' দুই শতাব্দীব্যাপ 
'ব্রাটশ শাসনের পর ১৯৩১ সালে আমরা দোখতে পাই, ভারতের সমগ্র 
জনসংখ্যার শতকরা মাত্র একজন ইংরোঁজ ভাষায় ?লখনপঠনক্ষম (1106- 
1916) হইয়াছে। অন্যাদকে, রাশিয়ার মাত্র ১৫ বৎসরের সোভয়েট শাস- 
নের ফলে ১৯৩২ সালে সে।ভয়েট ইউানয়নের শতকরা ৯৮ বালক- 
বাঁলকা শিক্ষালাভ কাঁরয়াছে। (এই সংখ্যাগ্ীল ইংরেজ-প্রকাঁশত 
'স্টেটসম্যান ইয়ার বূক' হইতে উদ্ধৃত। এ বাহর রাঁশয়ার অনুকূলে 
পক্ষপাত ভ্রান্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।) 

“এই তথাকাঁথত সংস্কাতর চেয়ে আজ জাবনধ।রণের সম্বল চাই 
আগে। জীবনোপায়ের ভীত্তর উপরই জ্ঞানালোক -দানের নাত্ত 
শক্ষায়তন 'নার্মত হইতে পারে। 

“আমাদের দেশের টাকার থাঁল দুই শতাব্দীকাল দ্‌ঢম্দান্টতে 'শন্ত 
কারয়া ধাঁরয়া রাঁখয়া যে 'বাটশ জাতি আমাদের ধনদৌলত শোষণ 
করিয়াছে, তাঁহারা আমাদের দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ?ক 
কারয়াছে ঃ চতত্রীর্দকে চাহিয়া দেখদন, অনশনশীর্ণ লোকেরা অন্নের 
জন্য ক্রন্দন কাঁরতেছে। আমি পল্লন-নারীদগকে কয়েক ফোঁটা জলের 
জন্য কাদা খঁড়তে দোৌঁখয়াছ,_কেননা ভারতের গ্রামে পাঠশালা 
হইতেও কূপ বিরল। আম জান যে ইংলণ্ডের লোক আজ দর্ার্ভ- 
ক্ষের দ্বারে উপাস্থত। আম তাহাদের জন্য ব্যাথত। কিন্তু খন দোঁখ 
যে, খাদ্যসম্ভারপূর্ণ জাহাজগ্যালকে পাহারা "দয়া ইংলশ্ডের উপকূলে 
পেপছাইয়া দিবার জন্য 'ব্রাটশ নৌবহরের সমগ্র শান্ত নিয়োগ করা 
হইতেছে এবং যখন এমন অবস্থাও মনে পড়ে যে, এদেশের একটা' 
জেলার লোক অনাহারে মারতেছে অথচ পাশের জেলা হইতে এক 
গাঁড় খাদ্যও তাহাদের দ্বারে পেশীছতে দৌখ না, তখন আম বিলাতের 
ইংরেজ এবং ভারতের ইংরেজের মধ্যে একটা পার্থক্য না দৌঁখয়া 
থাকিতে পার না। 

“রাঁটশরাজ আমাদিগকে খাওয়াইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু 
আমাদের দেশে 'আইন ও শৃঙ্খলা" রক্ষা করিয়াছেন, এই জন্যই কি 
তবে আমরা ইংরেজদের নিকট কৃতজ্ঞ থাঁকব 2 চততীর্দকে চাহিয়া 
দেখুন, দেশের সর্ব দাঙ্গার উদ্দাম প্রাদ;ভাব চাঁলতেছে যখন কুঁড়তে 
কুঁড়তে লোক নিহত হইতেছে, আমাদের সম্পাত্ত লুণ্ঠিত হইতেছে, 
নারীদের সম্ভ্রম নম্ট হইতেছে, কিন্তু শীন্তমান ইংরেজের অদ্ত্র তাহার 
প্রাতকারের নামত্ত নাঁড়তেছেও না, তখন কিন্তু পরপার হইতে 
ইংরেজরা চিৎকার কাঁরয়া আমাঁদগকে ভর্থদনা করিয়া বাঁলতেছেন, 
তামরা তোমাদের ঘর সামলাইতে পার না। 

“ইতিহাসে এরূপ উদাহরণের অভাব নাই যে, সশস্ত যোদ্ধারাও 
ভয়ে প্রবলতর শান্তর সম্ম্খীন হইতে পরাঙ্মুখ হইয়াছে। বর্তমান 
যুদ্ধেও এমন অবস্থা দেখা গিয়াছে যে, বীরশ্রেষ্ঠ ইংরেজ, ফরাসী 
এবং গ্রীক সৈন্যগণও প্রবলতর অস্ত্রশান্তুর দ্বারা আভভূত হইয়া 
ইয়োরোপের রণক্ষেত্র ত্যাগ কাঁরয়াছে। কিন্তু যখন আমাদের দেশের 
কৃষক, সশস্ত্র গণ্ডার আকুমণ হইতে ঘরবাঁড় রক্ষা কারতে না পাঁরযা 
পলায়ন করে, তখন বোধ হয় ইংরেজ রাজপ7রুষগণ আমাদের কাপদ- 
রূষতা দোঁখয়া অবজ্ঞার হাঁসি হাসেন। ইংলন্ডের প্রত্যেক লোক 
তাহার ঘরবাঁড় শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষার জন্য অস্ব্রধারণ কাঁরয়াছে, 
1কলন্তু ভারতবর্ষে ফতোয়া জার কাঁরয়া লাঠিচালনা-শক্ষা পর্যন্ত 
নিষেধ করিয়া দেওয়া হইয়াছল। চিরকাল সন্পস্ত এবং তাহাদের 
সশস্ত্র প্রভৃদের কপার উপর নির্ভরশীল কাঁরয়া রাখবার জন্য আমা- 
দের দেশের লোকাঁদগকে ইচ্ছা কাঁরয়াই নিরস্ত ও পৌর্দষহীন 
কাঁরয়া রাখা হইয়াছে। 

“এতকাল ইংরেজ পাঁথবাব্যাপী যে প্রভ্দত্ব কাঁরয়া আঁসয়াছে, 


পশ্চিমবঙ্গ 


আজ নাসা তাহাকে সেই প্রভত্বের যোগ্যতার প্রমাণ দতে স্পাঁধতি 


আহ্বান করিয়াছে বাঁলয়াই ইংরেজ নাৎসীদগকে বদ্বেষের চক্ষে 
দেখে, কিন্তু টিস্‌ র্যাথবোন আশা করেন যে, আমরা প্রণাঁতপুবকি 
তাঁহার দেশের লোকদের হস্তচুম্বন কাঁরব, কেননা তাহাদের সেই 
হাত আমাঁদগের পায়ে দাসত্বের শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়াছে। কোন, একটা 
গবর্নমেন্ট ভাল কি মন্দ বিচার করিতে হইলে তাহার মুখপান্রদের 
মুখের কথা শুদীনয়া বিচার করা চলে না, সেই গবরনমেন্ট প্রজার কি 
বাস্তব হত কাঁরয়াছে তাহা ড্বারাই বিচার কাঁরতে হয়। ইংরেজরা যে 
আমাদের অনাদরণণয় হইয়া রাঁহয়াছে এবং আমাদের হৃদয়ে স্থান 
পায় নাই, তাহা ততটা এই জন্য নহে যে, তাহারা বিদেশী, যতটা 
এইজন্য যে, তাহারা আমাদের কল্যাণের আঁছ বাঁলয়া পারচয়্ "দিয়াছে, 
িন্তুর আঁছর কর্তব্য সম্বন্ধে [বশবাসঘাতকতা কাঁরয়া বলাতের 
স্বজ্পসংখ্যক ধাঁনকের পকেট স্ফীত কারবার জন্য ভারতবর্ষের কোট 
কোট লোকের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ঝাল 1দয়াছে। আমার এরূপ মনে করা 
অনুচিত হইত না যে, ভদ্রগোছ ইংরেজরা ভারতীয়দের এই সকল 
ক্ষাতত ও আনষ্ট মনে রাখয়া অন্ততপক্ষে নীরব থাকবেন এবং আমরা 
যে 'নীক্কুয় আছ তজ্জন্য কৃতজ্ঞও থাকবেন; 'কন্তু তাঁহারা যে 
আমাদের আঁনষ্টসাধনের উপর আবার আমাদের অপমানও কাঁরবেন 
এবং কাটা ঘায়ে নুনের ছটা 1দবেন, তাহা একেবারে শালীনতার সকল 


সীমার বাহরে।” 
[প্রবাসী-আধাঢু, ১৩৪৮ ॥ পৃঃ ৩৯১-৯২] 
রবদন্দ্ুনাথের চিঠিখানি প্রকাঁশত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
সারা দেশে এক দারুণ চাণুল্য ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। 'বাঁভন্ন পরর- 
পান্রকায় কাঁবকে আঁভর্নীন্দত এবং সেই সঙ্গে মিস র্যাথবোনকে ধিক্কার 
জানয়ে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়। 1711001511781) 9(81210-4 
(৫ জুন) লেখা হয় ৪ 
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পরাঁদন ৬ জন 'রামমোহন লাইব্রেরী হল'এ কাঁলকাতার নাগরিক 


0091 1177691 10 


/174. 9116 11906 1101" 


ও সংধামণন্ডলণর পক্ষ থেকে কাঁবকে আঁভনান্দত করে তাঁর আরোগা- 
লাভ ও দীর্ঘজীবন কামনা করা হয়। সেই সভায় পৌরোিত্য করেন 
স্যর মন্মথনাথ মূখাজাঁ। আচার্য প্রফঃজ্লচন্দ্র রায় তাঁর ভাষণে 
কাঁবর সর্বতোমুখা প্রাতভা ও অবদানের জন্য 'ভারত গৌরব বা 
"7: ৮10০ ০? [11019 আখ্যায় ভষত করেন। মিস র্যাথ- 
বোনের চিঠির সমঁচিত জবাব দেওয়ার জন্য ডঃ প্রমথনাথ ব্যানাজৰঁ 
তাঁর ভাষণে কাবকে আভনান্দিত করেন। হারেন্দ্রনাথ দত্ত, অনরূপা 
দেবী, ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম মেয়র), মুনীন্দ্র সর্বাঁধকারী, বিধুশেখর 
চিনেন নাগা মারা রি উপাঁস্খিত 
লন। 


বুদ্ধদেব বস; ৭ জন :৪১ আল্তারিক শ্রদ্থা জ্ঞাপন করে কাঁবকে 
এক পন্রে লিখলেন, 


“ইতিমধ্যে 155 চ২৪১০৪০-এর প্রগলল্‌্ভতার আপাঁন যে উত্তর 
দিয়েছেন তা পড়ে মুগ্ধ হলাম। এই মক অবমাঁনত, উৎপাঁড়ত 
দেশের আপাঁনই মুখপান্র, কোঁট কোট ভারতবাসীর তরফ থেকে 
আপানিই বক্তা। আমাদের অপমানের তো অল্ত নেই-এরই মধ্যে 
আমাদের আত্মমর্যাদা জাগ্রত ও অক্ষপ্ন রাখবার আপনার যে আজাবন 
সাধনা তা ব্যর্থ হবার নয়।” 


1কল্তু দেশের 'বাভন্ন পত্র-পান্রকা এবং স্রধীজন এই প্রাতিবাদ- 
পন্রের জন্য কাঁবকে আঁভনাঁন্দত করলেও তখন পর্যন্ত কোনো কংগ্রেস 
নেতাকে তা করতে দেখা যায় না। রোগশধ্যা থেকেও এই অশশীতিপর' 
বৃদ্ধ কাব যে সমগ্র দেশ ও জাতির সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা,.করে একটা 
মস্ত বড়ো কাজ করেছেন_কাঁবর কাছে এমন একটা তারিফসূচক 
কোনো পন্রও কোনো রাজনৈতিক নেতাকে লিখতে দেখা যায় না। 
স্মরণ রাখা দরকার, মৌলানা আজাদ, জওহরলাল প্রমূখ নেতারা 
কারাগারে থাকলেও গান্ধীজী, রাজেন্দপ্রসাদ, আচার্য কৃপালনণ প্রমুখ 
প্রথম সারির কিছু কংগ্রেস নেতাকে তখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার বা কারা- 
রুদ্ধ করা হয় ন। ?কন্তু তাঁদের কাকেও মস র্যাথবোনের 'চাঠর 
প্রাতবাদে কিছ; বলতে বা মন্তব্য করতে দেখা যায় লা। অথচ মিস 
র্যাথবোন তাঁর পত্রে সরাস্র জওহরলালকেই আকুমণ করোছিলেন-. 


আর সে করণেই যেসব দাযসত্বশীল নেভা ছার ক [ছিলেন 
তাঁদের লরি তার তিনি রা এ নাভির হানি অথচ 
ইতিপূর্বে, বিশেষত যুদ্ধ শুরু হবার পর হেকে, গন্ধীজী বহু 


অখ্যাত 'ব্রাটশ এবং মাঁর্কন সাংবাদকদের অনেক ধৃষ্ট' প্রশন ও 
সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন । যাঁদ গান্ধী কিংবা রাজেন্দ্রপ্রসাদ 
মিস্‌ র্যাথবোনের এ প্রগল্ভতার সমুচিত কব দতেন, তা হলে 
অস্ংস্থ কবিকে আর এতখান ক্রেশ স্বীকার করে এ দীর্ঘ প্রাতবাদ- 
পন্ন লিখতে হত না। মনে হয়, কংগ্রেস নেতারা কেউ কিছ বললেন 
না দেখেই কাব শেষ পর্যন্ত সে দাঁয়ত্ব নিজ স্কন্ধেই তুলে নিলেন। 


৯৯৪ 


পশ্চিমবঙ্গ 


এই আধ্দীনক গীত-মহাকবির সূক্ষম অথচ ব্যাপক কাঁবকল্পনায় 
*নসগপ্রকাঁতির বাঁচন্র সৌন্দর্য যেমন ধরা দদিংয়ছে, তেনাঁন সাড়া 
জাঁগয়েছে . ভারতীয় মানুষ-জীবনের চলমান দ্বন্দ-সংঘাত, নৈরাশ্য 
থেকে অভ্য্যদয়ের বিজয়বাতন ও পথাঁনদেশ। মহাকাঁবরা তাঁদের প্রায় 
অজ্ঞাতেই ভাবীকালের জাতীয় জীবনের ভূমিকা রচনা করে যান, 
রবীন্দ্রনাথ তাই করেছেন, এজন্য নি আমাদের দম্ভাবনাগয় জাতীয় 
জীবনের মহাকাঁব। কেবলমাত্র 'নিসর্গ-সৌন্দর্যের রহস্যময় ইন্দ্রজাল 
রচনায় মহাকাবত্ব-িদ্ধ হয় ?কনা সন্দেহ । 

তাঁর গাঁতশীল কাবাজীবনের দিকে লক্ষ্যপাত করলে দেখা ষন্ম 
সমদূরচারী স্বপ্ন ও আবেগ য়ে এর যাত্রা, অকারণ বরহ-ীবকার এর 
কেন্দ্রীবন্দ7, নিসর্গ-সৌন্দর্যবিলাস এর পাঁরামাত, ব্াযান্তগত বাচত্র 
বাসনা হল এর 'দিগল্ত-প্রসার। একবথায় বলতে গেলে রবীন্দ্রনাথ 
প্রবল রোম্যানাঁটক মনোভাব 'নয়ে জন্মোছলেন, কিন্তু যেহেতু তাঁর 
বাশস্ট কাঁবস্বভাব 'বন্দঃমান্র রক্ষণশীল বা স্থাবর-প্রকৃতির ছিল না, 
ছিল একান্তভাবেই চাল, সেইজন্য সাধারণ প্রকাঁতি-প্রীতকে আঁত- 
ক্রম করে পারবর্তনময় প্রবাহের মধ্যে সমগ্র সাঁষ্টকে পর্যবেক্ষণ, খাতু' 
পর্যায়ের আবৃত্তির মধ্যে জীবনের চরনবীনতার সংকেত, সাম্প্রাতক 
পারমাণাঁবক আঁবজ্কার ও ম্রহাকাশ-গবেষণার সঙ্গে কাঁবকম্পনাগত 
সত্যের সামঞ্জস্য অনুভব-এসব যেমন তাঁর কাঁবিতায় ও গানে 'বস্ময়েব 
সঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, তেমাঁন আভভূত হয়েই দেখতে হয় রাষ্ট্রনীতি 
ও বিজ্ঞানের প্রভাবে "ববার্তত সমাজ-জনবনের অগ্রগাঁতর সপক্ষতা, 
আর এরই সুত্রে কর্ম মেহনাঁত মাননষের ত্যাগ ও বারত্বের মাহমা 
উপলাব্ধ। &ঃ 

বন্তুত কাব রমণীয় সৌন্দর্যের ও শব্দ বন্যাসে মায়া সজনে 
আঁদ্বতীয় হলেও চিফ ও সংগ্রামী মানুষের দুঃখময় জীবন 
সংঘাতেরও নিয়ত সং্গী হয়েছেন_হয় কাব্যে ও নাট্যে, নয় প্রবন্ধে, 


পাণ্চিষবঙ্গা 


২৬/২৮/৬১২৩ 


ক্ষুদিরাম দাশ 


[িঠিপত্রে, কর্মে ও নানান বাদ-প্রাতবাদের মধ্যে। কাঁবর উল্লাখত 
দুই পৃথক্‌ অনোভাঁঙ্গর বিবর্তনের একাঁট লেখাচত্র অর্থাৎ গ্রাফ্‌ 
যাঁদ একে দেখানো যায়, তাহলে প্রায় গাঁণাঁতকভাবে ধরা যেতে পারে 
যে সৌন্দর্যাবলাসের রেখা প্রথম কাব্যজীবনে ,'যে-পারমাণ সম্যন্নীত- 
অঙ্কে, মধ্যজীবনের পর থেকে মানবসমাজ-সপক্ষতা রুমশ সেই পাঁর- 
মাণই শীর্ষে উঠে গেছে। প্রথম কাব্জীবনে অর্থাৎ সোনার-তরণ, 
চিন্তা, কল্পনা, খেয়া প্রভাতি রচনাকালে মানুষ-প্রশীত ও সমাজ-নিষ্ঠা 
কাঁবকজ্পনায় গৌণ এবং িসর্গরেখার বেশ নিম্নে, যাঁদচ দুএকাঁট 


ক্ষেত্রে একালেও সমাজভাবনার উন্নত দৃষ্টান্ত দেখা যায় (যেমন 
“এবার িরাও মোরে” কাঁবতা), কিন্তু লেখাঁচত্রের দ্বিতীয়ার্ধে 


অর্থাৎ মহাযুদ্ধোত্তর বলাকা, মুক্তধারা, রন্তকরবী, মহুয়া, চণ্ডালকা, 
কালের যাত্রা, তাসের দেশ প্রভাত থেকে প্দনশ্চ, পন্রপঃট, জন্মাঁদনে 
পযন্ত রচনায় কেবল প্রকৃতির প্রতাপ ক্ষীণ হয়ে এসেছে, বরং বেজ 
উঠেছে মানুষেরই জাবনযান্রার সংকেত, আর এই মানুষ আঁবরাম 
নতুন পথের যাত্রী, এই মানুষ িনতান্ত সাধারণ অবহোলিত শীর্ণ 
মানুষ_ববেকানন্দের ভাষায় ভারতের চলমান *মশান। শধ; তাই নয় 
একালেও কাঁবাচত্তে প্রকীতির আঁধপত্য যেখানে রয়েছে এমন ফাঞ্গুনী, 
নবীন, বসন্ত প্রভাত খতুনাট্যেও ব্যাঞ্জত হয়েছে মানুষেরই উ্থান- 
গতন-বন্ধ্র পথে আঁবশ্রান্ত চলার জয়ধবাঁন। 

প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে, যেখানে কুহেলীমূন্ত স্পস্ট ভাষায় কাব 
য্যান্ত ও অন্যজ্ঞার পথবতণ” হয়েছেন এমন প্রত্যক্ষ মানাঁবকতার দণ্টান্ত 
এই দ্বিতীয়ার্ধে প্রচ্র | হন্দ্ব-মন্সালম িলন-সম্পর্ক গড়ে তোলার 
আগ্রহ, আাঁশক্ষা ও অনাহারে 'নপনীড়ত অনুন্নত সম্প্রাদায়ের শৃঙ্খল- 
মোচন ও গ্রাম-উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে লেখা কালান্তরের 
প্রবন্ধাবল, রাশিয়ার চিঠ, সমবায়, পঞ্লনপ্রকীতি এর উজ্জ্বল 
দৃষ্টান্ত। গদ্যে রচনার সঙ্গে কাঁবতাবলী 'মালয়ে নিয়ে বলা যায় 

রা 


৯৯৫ 


কবির সমাজভাবনা কেবল ভাববাম্পাকুল ছল না, নঃশেষে ধ্রুব এবং 
প্রত্যক্ষভাবে আন্তাঁরকই ছিল। আবার এরই সঙ্গে কাঁবর “কর্মের 
উদ্যোগকে _প্রথম অধ্যায়ে শিলাইদহ-পাঁতসরে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
শ্রীনকেতন-যাঁদ মাঁলয়ে নেওয়া যায় তাহলে একথা স্বীকার কর- 
তেই হবে যে, তাঁর প্রাকাঁতক রহস্যস্বপ্ন বাস্তব মানাবকতায় লন 
হয়ে চাঁরতার্থ হয়েছে। এ কাঁব বথার্থই ক্রান্তদশ? দেশ ও জাতর 
উন্নয়ন-প্রয়াসে স্দাচরকাল স্মরণীয়। 

কিন্তু দুঃখের বিষয় কাঁবর এই একান্ত মানষ-সপক্ষতার 1দকাঁট 
বহুকাল উপোঁক্ষত থেকে গেছে, দীর্ঘকালের পরাধীনতা ও শ্রেণন- 
স্বার্থের সংস্কার আমাদের 'চিত্তোন্দ্িয়কায় এতই অসংস্থ ও সংকীর্ণ 
করে তুলোছিল যে আমরা তাঁর স্বপ্ন রচনাতেই মোহাবিস্ট ও সুখী 
ছিলাম । যেখানে কাব্যার্থ ধরতে পাঁরাঁন সেখানে এই মনে করে 
আতমতুষ্টর সন্ধান করেছিলাম যে, কাঁব উপ্পানষদের বাণীগীল৷ 
পূনরায় বলছেন এবং সর্বত্র ঈশ্বরের দিকেই অঞ্গ্বীলসংকেত করছেন। 
ইচ্ছায় হোক আনিচ্ছায় হোক, তাঁর সমাজমীখতার 'দকে আড়চোখে 
তাঁকয়ে আমাদের পরমাপ্রয় শান্ত আঁহংসা রক্ষণশশীলতা এবং কপট 
ঈশ্বরপ্রীতির রঙে ড্যীবয়ে মনগড়া এক খাঁষকে প্রার্তাঙ্ঠত করোছ 
জীবনমুখী যথার্থ কাঁবর জায়গায়। সুখের বিষয় এই ধরণের অব্দাদ্ধ 
ও কপটতা-বিজাঁড়ত ফ্বপ্নমোহের আবরণ থেকে নিক্কাল্ত হয়ে 
আজকের কালান্তরে কাব তাঁর স্বমাহমায় প্রাতাষ্তত হতে চলেছেন। 
এই পাঁরপ্রোক্ষতে কাঁবাঁচত্তে স্বদেশীয় মানুষসমাজের আঁভঘাত 
সংক্ষেপে পর্যালোচনা করে নিতে ক্ষাত নেই। 

কাবাচত্তের প্রথম পাঁরস্ফু্ট স্বপ্নম্পান্ত ঘটোছল' 1তাঁরশোত্তর 
বয়ঃকরমে, বিখ্যাত 'এবার িরাও মোরে কাঁবতায়। তার আগে নির্ঝরের 
্বগ্নভঞ্জের অবস্থায় অপ্রকাশের বেদনার সঙ্গে হয়তো বা সামাঁজক 
অবরুদ্ধতার অনুভবের যোগ ছিল 'ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ ভাঙ্‌ কারা, আঘাতে 
আঘাত কর্‌ এইরকম প্রবল প্রাতবাদী উচ্চকণ্ঠ তার প্রমাণ হতে 
পারে। কিন্তু এবার 'ফিরাও মোরে, একালকার' িশ্দ্ধ সৌন্দর্য 
আসান্তর অবসরে একাঁট আশ্চর্য সাঁষ্ট। কাঁবতাঁট তখনকার বপ্লবী- 
দের কী পাঁরমাণে উদ্বুদ্ধ করোৌছল তা হয়তো সকলেরই জানা। 
িন্তু যে-অসহায়তার করুণ ছাঁব কাঁবকে এ ধরণের বৈগ্লাবক আক্ষেপ 
ও উৎসাহের বাণীপ্রকাশে অনুপ্রেরিত করোছল তা হয়তো অনেকের 
জানা নেই। তা হল জোতদার-জামদার-মহাজন-কবাঁলত ক্ষদ্র কৃষক 
ও কাঁষ-শ্রীমকের জীবনধারা । এর ছাঁব ফুটেছে এ কাঁবতায় নিচের 
প্ীন্তগ্লিতে-স্কন্ধে যত চাপে ভার / বাঁহ চলে মন্দগাঁত যতক্ষণ 
থাকে প্রাণ তার | তারপরে সন্তানেরে 'দয়ে যায় বংশ বংশ ধার 
নাহ ভর্ংসে অদৃষ্টেরে, নাঁহ 'নন্দে দেবতারে স্মার / মানবেরে নাহ 
দেয় দোষ, _ইত্যাঁদ। এই ছাঁব কল্পনাপ্রবণ কাঁবকে স্বল্প পরেই গ্রাম- 
উন্নয়নের ও. দ্যরদ্র কৃষকদের পাঁরন্রাণের কাজে নিয়োঁজত করেছে। 
কাব এই মূঢ় মুক শোষিত জনতাকে কা পাঁরমাণ ভালোবেসেোছিলেন 
তার পাঁরচয় রেখেছেন একালকার “ছিন্নপ্রাবলী”তে-_“আমার এই 
দরিদ্র চাষী প্রজাগুলোকে দেখলে আমার ভারী মায়া করে_ এরা যেন 
[বধাতার শিশুসন্তানের মতো-নিরুপায়_তাঁন এদের মুখে [জের 


যে সমস্ত পাথবাময় ধন [বিভাগ বরে দেয় সেটা সম্ভব [ক অসম্ভব 
ঠিক জানিনে_যাঁদ একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে 'বাধর বিধান 
বড়ো নিষ্ঠুর, মানুষ বড়ো হতভাগ্য 1” এবং “আহা, এমন প্রজা আঁস 
দেঁখান- এদের অকীন্রম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে' 
আমার চোখে জল আসে” ইত্যাঁদ। 

কাঁবর চিশলাইদহ-বাস এবং মাঁটি ও মানুষের সঙ্গে পারিচয়ের 
প্রভাব তাঁর কাব্যিক পাঁথবীপ্রীতকেও নিয়ন্তিত করেছে ('বসম্ধরা, 


৯৯৬ 


কববিভা ষ্টব্য)। বগা যেতে পায্সে, এরকম আশ্চর্য প্াথবীপ্রর্সীত 
কেবল কল্পলোক থেকে নেম আসে নি, এর 'পছনে বাস্তব শন্ত 
ভীত্ত রয়েছে। িন্তু 'এবান 'ফরাও যোঁরে' কাঁবতার এ সহসা-আগত 
উত্তরঙ্গ বাস্তবতা পরের বেশ কয়েক বছরের মধ্যে আর পঃনরাবৃত্ত 
হয়নি। এখন 'নসর্গ-কল্পলোকেরই প্রাধান্য । কেবল 'মাাঁলন+” নাটকে 
রাজকন্যার জনগণের সুখ- রর সঙ্গী হওয়ার প্রবল বাসনায় উত্ত 
মধ্যে অবহোলিত মানুষের নীরা ৬ এসে কার এ 
ভাবনা আপাতত নির্বান্তুলাভ করেছে। হতে পারে যে, পল্লী-স্বরাজ 
সাষ্টর চিন্তাভাবনা কাব্যে মানুব-সম্পার্কত আবেগকে কতকটা 
নিয়ান্্ত ও 1স্তাঁমত করেছে। চার-পাঁচ বছর পরে লেখা কল্পনা- 
কাব্যের সময়ে ভাবাদর্শের প্রেরণায় কাব “হাস্মুখে অদৃষ্টেরে করব 
মোরা পাঁরহাস” এবং "শুধু ?িন-যাপনের, শুধু প্রাণ ধারণের গ্লাঁন” 
প্রভাত স্মরণীয় বাণ৭গ্র্থন করেছেন। এগ্াীলর মধ্যাঁদয়ে তখনকার 
শ্রেণীস্বার্থমগ্ন স্থাবর জীবনের প্রাত লক্ষ্য করে কাব তিরস্কার 
প্রকাশ করেছেন। 'শাক্ষত ধনী সম্প্রদায়ের পাশববতাঁ সাধারণ মানু- 
ষের সঙ্গে পার্থক্য রক্ষা ও অ'রমমগ্রবণতার গ্লাঁনর দিক কাঁবাঁচভ্কে 
ব্যাথত ও ?বদ্রোহ করে তুলে”ছ। আগে থেকেই কাব গোঁড়া হিন্দু 
য়ানর ও মোক স্বদেশীর বিরোধী ছিলেন, কমে যে-কোনো স্বার্থ 
সংরক্ষণেরই বিরোধী হয়ে উঠলেন। 

কিন্তু ঠিক এই সময়ে, বাঁঙকমচন্দ্রের মৃত্যু এবং “সাধনা' পাত্রকা 
প্রকাশের পর থেকে কাঁঝ'টন্তে জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার প্রবল 
উদ্বোধন ঘটে। কাব বাস্তব 'বভেদ ও সংকশর্ণতার মধ্যে জাতীয়তার 
কোনো আদর্শরূপ দেখতে না পেয়ে রোম্যান্টিক কল্পনার বশে 
সাময়িকভাবে প্রান ভারতের রাজতন্ত্র ও বর্ণাশ্রম বন্ধনের মধ্যেই 
যেন সত্য দেখতে পেলেন। প্রাচীন স্বীহত্য এবং উপনিষদ কিছ. 
কালের জন্য তাঁর চত্তকে আঁবষ্ট করে তুলল। 'যে জীবন ছল তব 
তপোবনে / যে জীবন ছিল তব রাজাসনে ) মুক্ত দীপ্ত সে মহা- 
জীবনে / চিত্ত ভাঁরয়া বরণ করার আগ্রহ তান প্রকাশ করতে 
লাগলেন এই সময়কার বেশ কিছু কবিতায়। এই সময় আধ্মনিক 
শাক্ষিতের সভ্যতার চেয়ে কম্পিত প্রাচী*নর সরল করনবনধারাই তাঁর 
কাছে আধকতর কাম্য বলে মনে হয়েছে। নৈবেদোর কাঁবতাগচ্ছ এবং 
উপাঁনষদের রাজ্যে পলায়নণ প্রয়াণও একালে। জাতর শিক্ষার মধ্য 
দিয়েও এরকম আদর্শের একটি স্থায়ী মৃ্ত গড়ে তুলতে তাঁর আগ্রহ 
জাগল। এরই ফলে একই সময়ে শাঁন্ীনকেতনে কাম্পানক তপোবন 
জীবনকে বাস্তবে প্রতষ্ঠা করতে চাইলেন। হলে কারক্ষেত্নে তান 
খানিকটা রক্ষণশনীলও হয়ে পড়লেন। তবু এই প্রচঈনের সম্মোহ তাঁর 
জাতি রেল নারির উপাসনা, 
বর্ণভেদরক্ষার পরীক্ষামূলক ব্যাপার ঁকছাঁদন *ুসাৎসাহে চলল বটে, 
কিন্তু চালষমমনা কাব আন্তাঁরক ঘ্যান্তর উপর নির্ভর করে প্রাচাঁন 
অনদসরণের অসারতা বুঝলেন শীঘ্রমধ্যেই। 'তাঁন ফিরলেন। হয়তো 
দুদ্শাগ্রস্ত গ্রামীণ মানুষের মুখচ্ছাবই তাঁকে ফেরালে। এরই মধ্যে 
এল বঙ্গভঞ্গের প্রস্তাব । কাব শৌঁখন জীবনকে 'দিঃশেষে প্রত্যাখ্যান 
করে দুঃখ, কর্ম ও সংগ্রামের জীবনকে গ্রহণ করার আহ্বান জানালেন : 
এল স্বদেশী, আর বইল তাঁর দেশপ্রশীতর গানের স্রোত। কিন্ত ভাব- 
প্রবণ স্বাদোঁশকতাতেও কাঁব স্থায় হতে পারলেন না, কারণ দেখলেন 
দেশের মধ্যেই রয়েছে প্রকাণ্ড িভেদ। অপ্রত্যাঁশত 'হন্দু মুসালম 
দাঙ্গা স্বাদোশিকতার আভ্যন্তরীণ ভঁটির দিকে তাঁর চোখ 'ফাঁরয়ে 
দিলে। উল্লেখযোগ্য 'সংপ্রভাত' কাঁবতাঁট বের, তোমার দারুণ 
দর্শীপ্ত-_-) এই দাত্গারই প্রাতঘাতে লেখা। কাঘি দেখলেন ভাবাবেগ- 
সম্বল আন্দোলনে কোনো ফল হবে না যাঁদ হিন্দূমুপলমান না মেলে? 


পাঁচ্চমবঞ্ 


এ কাবতায় তান বললেন রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার এই রাহহ্রাল শাপে বর 
হয়েছে। এবার চোখ খুলবে যে, নিম্নবর্ণ [কষাণ-হন্দু কিষাণ-মুসল- 
মানের উন্নয়নকার্য ছাড়া স্বাদোশকতার অন্য পথ নেই-মলনষজ্জে 
আঁঙ্ন জবলাবে বজ্জুশিখার দাহনে?। উত্ত কাঁবতায় তান জামিদার ও 
ধনী উচ্চবর্ণকে প্রাতিষ্ঠিত স্বার্থ ত্যাগ করার আহবান জানাতে গিলে 
শোঁষত অসহায় মানুষের ছাঁব তুলে ধরলেন-__ 

“তোমার শমশান-ীকংকরদল দীর্ঘ নিশায় ভুখার। 

শুদ্ক অধর লোহয়া লোহয়া উঠিছে ফ্‌কার ফকারি_” 
জামদার ও জোতদারদের কাছে অবেদন জানালেন-_ 

“আতাঁথ তারা যে আমাদের ঘরে 

কারছে নৃত্য প্রাঙ্গণ "পরে 
থোলো খোলো দ্বার ওগো গহস্থ, থেকো না থেকো না লদকায্ে।” 

কারো অপেক্ষায় না থেকে নিজেই আরম্ভ করলেন জামদারী- 
এলাকায় 'নীর্দস্ট একটা প্রশাসাঁনক কাঠামোয় গ্রাম-উন্নয়ন গ্রাম-স্বরাজ 
প্রবর্তনের প্রয়াস। শিক্ষার জন্য স্কুল, স্বাস্থ্যের জন্য চিকিংসক-উপ- 
ন্স্টো, খণমোচনের জন্য সমবায় ব্যাঙ্ক, পানীয় জলের ব্যবস্থা, 
নাালশী বিচার প্রভৃত়ত। এই ছিল তাঁর গঠনমূলক দ্বাদেশিকতার 
পরকল্পনা। শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মের মধ্য 'দয়ে হিন্দ-মূসলমানের 
-মলন অনায়াসেই ঘটবে এই ছিল তাঁর আশা । পরে চরকা অসহযোগ 
প্রভাতি আন্দোলনের মুখে তাঁকে বারংবার আক্ষেপ করতে শোনা 
গেছে যে স্বাদেশিকরা এই সংগঠনের পথে এলেন না। 
যাই হোক, উপপোক্ষত পল্লীর ও অবহেলিত মানুষের উপর এই 

কার্যকর দাঁষ্টক্ষেপ তাঁকে প্রাচীনধমর্ণ কাব্ক আদর্শ প্রবণতা থেকে 
রয়ে ক্রমে বাস্তবে 1নয়ে এসেছে। খেয়া ও গণতাঞ্জালতে তান 
নতুন করে প্রতাক্ষ গ্রামীণ নিসর্গের চিন্ন রচনায় ফিরে এসেছেন। আর 
নানুষে মানুষে জাতিবর্ণগত শ্রেণীভেদের উপর ঈশবরের আতিশাপ 
কমনা করছেন। গোরা উপন্যাসে ধর্মের সংকীর্ণতা ও আচারলর্বস্বতা 
ষে নিতান্ত অসার বস্তু তা কাঁব দৌঁখয়েছেন। কিন্তু গীতাঞ্জালর মত 
কব্যও প্রকত থেকে অরুপরহস্য অনুভবের মুহূ্তেও, কাব যে 
মেহনতি মানুষকে উচ্চে তুলে ধরেছেন (তান গেছেন যেথায় মাঁট কেটে 
করছে চাষা চাষ ইত্যাঁদ) ও সামাঁজক আবচারের তীব্র প্রাতবাদ 
জানাচ্ছেন এইটিই তাঁর মানাঁবকতা বিষয়ে বড় কথা। এই সময়কার 
'অপমান' কাঁবতার মতো এতো স্পম্ট সমাজ বিষয়ে আঁবষ্ট কাঁবতা 
একালে আর একাঁটিও নেই, বহপূর্কেকার একমান্রএবার 'ফিরাও 
মোরে” । একাদক দিয়ে দেখতে গেলে গঁতার্জীলতে কাব হিসাবে 
প্রসূত এই বেদনাবোধ, যা আরো কয়েকাঁট গানে পাঁরস্ফুট। তব 
হয়তো কাঁবর এই প্রাতবাদ যেন, অসহায়ের বিলাপ, মানুষ স্বহস্তে 
এই সামাঁজক অসাম্য চূর্ণ করবে এমন উদ্দীপনা 'অপমান' কাঁবতায় 
দেখা গেল না বলা যেতে পারে, 'কন্তু এখানে দেখতে হবে যে "ঠা 
এই অবসরে এর বোঁশ প্রত্যাশা করা যায় না। কাৰস্বস্লজাত সেই! 
প্রাচীন ভপোবন মাঁহমার রেশ কিন্তু গনতাঞ্জালতে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। 


পশ্চমবজ্া 
৮ 


মাহমা স্মরণ করে। 

এদেশে সামল্ততান্তিক শাস্ত ও প্রথার সহায়তায় দীর্ঘকাল ধরে 
যে মানুষ-ীনর্যাতন চলছে কাঁবাঁচত্তে তার দাহ কিন্তু "অপমান" কাৰজ 
লেখাতেই গেল না। লিখলেন 'অচলায়তন' নাটক। অনুন্নত 'নিদ্ন- 
বর্ণের জন্য কাঁবর সহানুভ্ীত কী গভীর তার পাঁরচারক এই 
নাটকাঁট। আর লক্ষণীয় এই যে রস্তান্ত সংগ্রামের মধ্যাঁদয়েই কাঁৰ এই 
সমস্যার সমাধান চেয়েছেন। শোণপাংশু নিচ্নবর্ণের সহায়তায় আর্ধা-. 
মির অচলায়তন চুরমার করে সংগ্রামের নায়ক সাবধান করে 'দিয়ে- 
আবার ভাঙবেন-সেই বুঝে গেথো। নাটকাঁট রক্ষণশীলদের প্রাত 
তীর ব্যঙ্গে বিচ্ছ্যারত। আর এট প্রকাশিত হলে কাঁৰ রক্ষণশীল 
পন্র-পান্রকায় যে-ভাবে আক্রান্ত হয়ৌছলেন তাতেই এর রচনার 
সার্থকতার প্রমাণ মেলে।, দেখা যায়, দেশের এই পাঁরাঁদ্থাত বৈদৌশক 
পরাধীনতা থেকেও কাঁবর কাছে গুরুতর বলে মনে হয়েছে। কালান্তরের 
একটি প্রবন্ধে বলছেন, মানুষ-পেষাইকরা আবহমান কাল থেকে স্থির, 
নিরেট নাশ্ছ্রু এই জাঁতাকল 1ক ফ্ুরোপের যাল্ম্িকতা থেকে কোনো 
অংশে খাটো? 

কাঁবর য্ুরোপ থেকে ফেরার ছু পরই এসে গেল প্রথম মহা 
যদদ্ধ, যা তাঁর নিসর্গ স্বপ্নে ও প্রাচীন জশবনের প্রাত রক্ষণশীল 
মোহের উপর' তাঁর প্রাতঘাতের সণ্টার করলে এবং এখন থেকে তাঁর 
কাব্যে বিশদদ্ধ নসর্গকে ও নাধারণ মানবপ্রশীতকে সাঁরয়ে ফেলে 
প্রত্যক্ষ মানুষ ও সমাজের স্থান করে দিলে । গ্লাত, পারবর্তন, সংঘাত 
ও বিজয়ের আশ্বাসে মুখর চলমান মানবসমাজ তাঁর সমস্ত মনোযোগ 
এখন থেকে আকর্ষণ করলে। তাঁর কাব্যে নাট্যে এখন থেকেই যথার্থ 
পালাবদল শরদ হয়েছে আর এই সংগ্রামী অধ্যায় স্বাভাঁবক পাঁরণাম 
লাভ করেছে শোষত মানুষের জন্য ব্যাথত উদ্বেগে। 

প্রথম মহ।যুণ্ধের প্রাতীক্য়ায় লেখা গীতালির গ্রান ও বলাকার 
কাঁবতা। প্রথমের দকে কাব িজঞ্জীবনে দঃখ বন্পণের উৎসাহ অনুভব 
করেছেন, পরে জাতির জীবনে সংগ্রামী মনোভাবের, মরণভয় ত্যাগ 
করে নতুন জীবনকে স্বীকার করার প্রেরণা বিদ্তার করেছেন। বলাকার 
পাঁড়' মেত্তসাগর দল পাঁড় গহন রান্রকালে-_) কাঁবতাট মহাষদ্ধ 
আরম্ভের মাত্র কয়েকাঁদন পরে লেখা । ফলে তাঁন এই যুদ্ধকে কোন্‌ 
দৃষ্টিতে দেখছেন তার পাঁরচয় এর মধ্যে সহজ ও স্পম্টভাবে পাওয়া' 
যাবে। মনে রাখতে হবে, কাব হীতহাসের মধ্যাদয়ে মানবজীবনে 
কার্যকর শান্তকে মহাকাল, হীতহাস বিধাতা, পথের পাঁথক, খেয়ার 
নাবক প্রভাতরূপে কল্পনা করেছেন। পূর্বেকার গীতাঞ্জাল প্রভাঁতর 
মধ্যে কাঁব নিসর্গের সৌন্দর্যের অথবা দুর্যোগের মধ্যাঁদয়ে এই সত্তার 
আগমন কল্পনা করেছেন। এই সত্জ কাঁবর রহস্যময় কজ্পসত্তা, ঠিক 
আমাদের বহ:পাঁরাঁচত ঈশবর নয়। 'পাঁড়' কাবতায় এ-কে দুর্যোগের 
মধ্যাদয়ে আভযান্রী নাবিক অর্থাৎ মানব-ইতিহাসের নায়ক হসাবে 
কজপনা করে বলছেন_মানবসমাজের আপাত দুর্যোগ-দদঃখের মধা, 
দিয়েই এই হীতিহাস-বিধাতার আঁনবার্য সণ্চরণ প্রত্যক্ষ করা যায়। 


৯৯৪ 


মহাযদ্ধের মাধ্যমে তান ঠিক আমাদের সামনে এসে পড়েছেন। মানুষের মধ্যদিয়েই সে প্রেরণা কার্যকর হবে। বস্তুত কাঁব ষ্ববয়- 


ঝড়ের মধ্যে এ তাঁর তরণ দেখা যাচ্ছে, তুফানের উপর অনায়াসে পাঁড় 
জমিয়েছেন তাঁন। কিন্তু তান আসছেন ক জন্যঃ এর উত্তরে কাব 
জানাচ্ছেন- মানুষ বহ্দাদন ধরে লাঞ্ছীত হচ্ছে, উৎপাঁড়িতের দ্খের 
ভার সীমা আঁতক্ম করেছে, তাই ম্দান্তর আমবাস নিয়েই তান এসে- 
ছেন-_ 
সে থাকে এক পথের পাশে আদনে যার তরে 
বাঁহর হল নেয়ে। 
বিশ্বের কাছে এইসব বশ্টিতের কোনো পাঁরচয় নেই, নাম নেই। পথের 
পাশে পড়ে-থাকা এইসব মানদুষের দরবস্থার প্রতীকী চন্ও কাব 
দিয়েছেন_ 
রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিন্ত-পলক-আীখ, 
ভাঙা িতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাীক 
আশাবাদী কাব ধরেই 1নয়ৌছলেন যে, এবার একটা ওলট-পালট হবে 
নিশ্চয়ই, সাম্রাজ্যবাদ ধনতন্ত্র হটবে এবং মানুষের মযান্ত আসবে। এই 
সময়ে শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত কয়েকাঁট ভাষণে কাব মহাযুদ্ধকে এ 
কারণে অভার্থনা করেছেন দেখা যায় “ঈশ্বরকে হাঁতহাসের বেড়া 
যুগে যুগে ভাঙতে হয়। তাঁর আলোককে আকাশকে যা ?ানষেধ করে 
দাঁড়ায় তারই উপরে একাঁদন তাঁর বজ এসে পড়ে। সেইখানে তাঁর ঝড় 
বয়। তবে ম্যান্ত। স্তূপাকার সংস্কার যা জমা হয়ে উঠে সমস্ত চল- 
বার পথকে আটকে বসে আছে সেইখানে রন্তআ্রোত বয়ে যায়। তরে 
ম্যান্ত। স্বার্থের সণ্য় যখন অভ্রভেদী হয়ে ওঠে তখন কামানের গোলা 
দিয়ে তাকে ভাঙতে হয়। তবে মযান্ত।...এ সংগ্রাম মানুষকে করতেই 
হবে।” 
রবীন্দ্রনাথ এরকম বহন? ভাষণের 'মধ্যাদয়ে (“শান্তীনকেতন্‌” 
দ্ুষ্টব্য) কেবল এই বিশেষ যদ্ধকেই' নয়, প্রকারান্তরে [বিপ্লবকেও 
সমর্থন জানিয়েছেন। আর লক্ষণীয় হল মহাযদদ্ধকে অভ্যর্থনা করতে 
গিয়ে স্বদেশের মানূষ-নির্যাতনের প্রসঙ্গে কাব এসেছেন এবং ত্র 
প্রীতবাদ জাঁনয়ে এই িভেদের বৈপ্লাঁবক সমাধানের জন্য দেশবাসীকে 
উৎসাহত করেছেন-__ 
“রুদ্ধ সত্যের সেই করাঘাত কি ভারতবর্ষের ললাটে এসে 
পড়োন। সত্যকে ফাঁস পরাতে চেয়েছে যে দেশ সে দেশ ক 
সত্যের আঘাতে ম্ার্ঘত হয় নি। অপমানে মাথা হেট হয় 
নি? সইবে না বন্ধন, বড়ো দুঃখে ভাঙবে, বড়ো অপমানে 
ভাঙবে, সেই প্রলয়মন্ত্র পাঁথবীতে জেগেছে ।....."আমরা 
এ দেশে প্রাতাঁদন পরজ্পরকে আঘাত করাছ, মানুষকে তার 
আঁধকার থেকে বাত করছি, স্বার্থকে একান্ত করে 
তুলাছ।......ইতিহাস বিধাতা সেই স্পরধ চর্ণ করবেন না! 
মানুষ অন্ধ জড়প্রথার কারাপ্রাচীর যেখানে অদ্রভেদী করে 
তুলবে এবং সত্যের জ্যোঁতিকে প্রাতহত করবে সেখানে তাঁর 
বজ্র পড়বে না?” 
কাব নবজীবনের প্রাতষ্ঠাকজ্পে যে-ীবগ্লবের কথা বলছেন তার মধ্যে 
ভাগ্যাবধাতার প্রজ্ঞা তুললেও একথা তো অস্পন্ট থাকছে না যে 


১৯৮ 


ভাবে ইতিহাস বিধাতার সত্তায় বি*বাসী। তাই তান এভাবেই কথা 
বলেছেন। 

বলাকার কাঁবতানিচয়ের সংগ্রামী জীবনকে আভনন্দন, দ:ঃখ- 
গথের যাত্রী মানষের জীবনের মূল্যবোধ প্রাতষ্ঠা প্রভাঁতর সঙ্গে 
অনেকেই পাঁরচিত, সেজন্য এ নিয়ে আমরা কালক্ষেপ করতে চাই না। 
£কল্তু পরব 'মহ:য়া” কাব্যের মুখ্য কবিতাগ্দালর সম্বন্ধে দু-চার 
কথা না বললেই নয়। 'মহঃয়া, একালের প্রেম-কাঁবতার সঙ্কলন। কিন্তু 
এ প্রেম নিতান্ত 'বাশষ্ট, অপ্রত্যাঁশত বিস্ময়করভাবে নতুন। 1বলাসী 
জীবনের সংপারাচত এবং আমাদের বহু-আভলাষত সেই পুরাতন 
সংকীর্ণ গোপন প্রণয় এ নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রেমের ধাঁল ধূসাঁরত অথচ 
সেইভাবে মাহমান্বিত একাঁট নতুন রূপ দৌঁখয়ে চির-আধ্দাঁনক কাব 
হিসাবে প্রাতাণ্ঠত হয়েছেন। বলাবাহল্য, বলাকায় উপলব্ধ কাঁবর 
বৈগ্লাবক জীবনবোধই মহ;য়ার প্রেমকে বৈপ্লাবক নতুনত্ব ?দয়েছে। 
মহ;য়ার প্রণাঁয়নী প্রোমকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইছেন কক্ষযব্ধ- 
সিন্ধ্তীরে'। আর চরাচাঁরত।গোপন মিলন-ীবলাস ত্যাগ করে দুর্গম 
দুঃখের পথে প্রোমকের সঙ্গে চলার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন_যাবনা 
বাসরকক্ষে বাজায়ে কা্কণী বা আমারে প্রেমের বার্ধে করো অশ- 
তিকণণ। উভয়ে প্রাতজ্ঞ করছেন_আমরা দুজনা স্বর্গ-খেলনা গাঁড়ব 
না ধরণীতে বা ম.স্ধ লালিত অশ্র্-গ্বালত গ্ীতে বা পণশরের বেদনা- 
মাধুরী দিয়ে বা বাসররান্ি রচিব না মোরা 'প্রয়ে। মহুয়ার, বসন্ত 
প্রাচীন সণ্চিত সংস্কারকে ধিক্কার দিয়ে, পুুরাতনকে ভাঙ্বার মন্ত্র 
নিয়ে আসে 'নর্ঘয় নবযৌবন ভাঙনের মহারথে) প্রোমকের সামনে 
সমনুপাঁষ্থিত হয়েছে। 

কিন্তু মহায্দদ্ধের আভঘাতে কাঁবর দষ্ট কেবল ভাবজগতে 
নিলশন রইল না, বাস্তবের ধূলা-মাঁটিও প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করলে। 
কাব 'িপাঁড়ত জনতা, বিশেষে মেহনতা মানুষের 'দকে আকৃষ্ট 
হলেন। পিছনের পটভামিতে রইল নিসর্গ, সামনে এাগয়ে এল মানুষ 
অর্ধাশিত কঙকালসার মাঁটর কাছের মানুষ । আঁকলেন রাস্ট্রক অত্যা- 
চারের ছাঁব মন্তধারায়, আর ধনতান্ক শোষণের একটি বেদনাকরদণ 
দলিল তোর করলেন-_-রন্তকরবশী। আধ্দনিক রাম্ট্র যন্ত্রীবজ্ঞানের সহায়- 
তায় শীন্তমান হয়ে আঁধকৃত দেশে পণ্যের হাট বসাচ্ছে, যন্দশীন্তহীন 
মান্দষকে দাসত্বে বদ্ধ করছে। বিগত য্দদ্ধে যুরোপের সাম্মাজ্যবাদ্ী 
রাষ্ট্রগ্টালর কূটকৌশলী মানদষনর্যাতনের স্বরূপদৃষ্টে মদুত্তধারায় 
এই জঘন্য অসভ্যতার আভাসমান্র কাব দিলেন। রবীন্দ্রনাথ ?নঃসন্দেহে 
জানতেন যে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের ?পছনে রয়েছে ধনতাল্দরক প্রয়ো- 
জন (লড়াইয়ের মূল'-কালান্তর), আবার তারও পিছনে রয়েছে 
একটা জঘন্য প্রবাত্ত_লোভ। ধনতান্তকতার (নিলজ্জ স্বভাব দেখে 
এবং মানম্যাঁনপাঁড়ন দেখে কাব উপল্ধি করোঁছলেন, ?নজকৃত জাঁটল- 
জালে আবদ্ধ হয়ে এ পাপটা আত্মহনন করবে, আবার শ্রীমক-বস্লবও 
সেই অপমত্যুকে ত্বরান্বিত করবে। আমরা রন্তকরবীর কথা বলাছ। এ 
নাটকে সাংকোতিকতা থাকলেও কারখানার বাস্তব পাঁাস্থাতর চিত্রেরও 
িছ,মান্ন অভাব নেই। সব থেকে উল্লেখযোগ্য যন্্রসংদকারে বম 
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শ্রঘকদের মানাঁসক অবস্থা । তায়া পুনঃপুনঃ পৌষের ফসলের ও 
উর ডাক শুনেও সাড়া দিচ্ছে না, বরং প্রাতরোধের আম্নোজন 
করছে। কিন্তু অবশেষে বহু সংঘাতের পর আঁধকাংশের চৈতন্য জাগল, 
ব্রা দলবদ্ধ হয়ে বিদ্রোহই করলে। এরই সঙ্গে কাব দেখাচ্ছেন 
মিলির মালিকও স্বর্ণজালে আস্টেপৃ্ঠটে আবদ্ধ হয়ে ছটফট করতে 
করত পরিশেষে জাল 'ছন্ন কারে বোঁরয়ে এসে মেহনতী মানুষের 
মৃক্তর সঙ্গে যোগ 1দিলে। রন্তকরবীর এই অংশটুকৃতেই কাঁবর কল্পনা 
ও আদর্শবাদ। মালিক তার কারখানা ভেঙে ফেলছে এর হাতহাসের 
নজির ফাঁব রবার্ট ওয়েনের দল্টান্ত থেকে পেয়োছলেন হয়ত বা। 
তন্ড এর মধ্যে কীবসলভ ভাবাদর্শও রয়েছে যথেম্ট। আর এটুকু না' 
ধাকলে রন্তকরবণ শ্রেণী-সংঘর্ষের বাস্তব নাটকই হয়ে পড়ত। রন্ত- 
করবীতে যা ধৰংসের মধ্যে প্রতীয়মান এবং সমস্যা হিসেবে যার এলাকা 
বিশ্বব্যাপী, তারই স্বাদেশক ও গঠনমূলক রূপ কাঁধ দেখালেন 
'রথের রাঁশ' বা 'কালের যান্রা' নাঁটকায় স্বঙ্প পরেই। দেখালেন এ 
দেশের নিম্নবর্ণ, যারা মেহনতশও, তারা রাম্টেরে সহযোগণ না হলে 
রাষ্ট্রের রথ অচল হয়ে পড়বে। ব্যঞ্জনা এই ফে_অতএব এদের উন্নয়ন 
এবং শিক্ষিত বিত্তবান সমাজের শামিল করে নেওয়া 'নতাল্ত প্রয়ো- 
জন। এই বিষয়টি কাব সমাজনেতাদের প্রাতি তাঁর শেষ অনরোধেও 
একাঁট কবিতায় ব্যন্ত করেছেন, যার কথা একট; পরেই বলাছি। কিন্তু 
রন্তকরবণ ও কালের যান্রা পড়ার পর রবান্দ্র-রচনার পাঠকের কোনো 
সান্দহ থাকা উচিত নয় যে এই রবীন্দ্রনাথ “অন্য রবীন্দ্রনাথ নন, 
একই রবীন্দ্রনাথ, ক্রমশ অনুভূতি ও উপলাব্ধর পাঁরণামে এসেছেন। 
কাঁবর লেখাঁচপ্লের এই দ্বিতীয়ার্ধে, মানবমুখ্যতার অংশে কাব্য- 
কবিতার রখাঁতবদল ও সেই সঙ্গে বিষয়বস্তুর বদলও লক্ষণীয়! 
“পুনশ্চ কাব্যে কাবর এই বৈস্লাবক পথ-পাঁরবর্তনের 'বষয় অনেক 
পাঠকই জানেন। তাঁর অবলাম্বতত নতুন বাহন গদ্যচ্ছন্দ তখনকার 
কাগজপত্রে কণ িতকেরই না স:ষ্টি করোছল। তার উপর আঁত নগণ্য 
সানাবক বিষয়ের পাঁরস্ফূুটনে কবির আগ্রহ_নোতিকৃত্তার সহচর 
ইস্কুল-পালানো সেই দুরন্ত ছেলেটা, খোঁপায় ক্যামোলয়া-গোঁজা 
সেই সাঁওতাল রমণশ : কন গোয়ালার গাঁলর পশীচশ টাকা মাইনের 
'ছ্বিতীয় পালাবদলের হাওয়ায় কাবর যেন হাড়েমাসে রূপান্তর ঘটল, 
কাঁব যেন জ্বগ্নচাঁরতায় আর পাঁরতৃষ্ট থাকতেই চাইলেন না। 'পুনশ্চ'র 
অস্পৃশ্যতা-বিরোধধ কয়েকাঁট কাঁধতা এবং একই সঙ্গে চন্ডালিকা ও 
তাসের দেশ নাটাগ্রন্থনও লক্ষণণয়। “তালের দেশ' পর্বোন্ত অচলায়ত- 
নেরই সক্ষন প্রাতর্প, দেশের রক্ষণশখল সম্প্রদায়ের উপর আরও পাঁর- 
শীলত ব্যঙ্গে দীঁপ্তিমান। আর এই নাট্যে সংযোঁজত সমাস্তি-সংগী+ 
তের একাঁট বাণ চিরকালের মত অক্ষয় হয়ে কাঁবর বিপ্লবী মাঁহমা 
কশর্তন করছে-জীর্ণ পূরাতন যাক- ভেসে যাক-। কাঁব এই সময়ে 
শ্রীনিকেতনে অবহ্যোলত মান্ষের উত্নয়নের কাজে নিমগ্ন, উত্তগ্গগ 
ভাবস্বগ্নের বিকার সষতে পাঁরহার করারই প্রয়াস করছেন। 
শ্রগীনকেতনীয় মানুষ-উন্নয়ন প্রসঙ্গে তাঁর 'পঞ্লীপ্রকাতি 
পস্তকায় নিবদ্ধ ভাষণাবলী 'মালিয়ে নেওয়া কর্তব্য। এ 'বিষয়াঁট বুঝে 
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দেখতে হবে যে তাঁর কাব্গত মানব-অন্:রাগ ছন্দোবলারাবভ্রম মানু 
ছিল না, তার 'ভাত্ত কার্যকরী, সদর ও সামীাগ্রক আতযানয়োগে। 
চন্তা, ভাবনা, কল্পনা ও কর্মের এহেন সামঞ্জস্য দুল'ভ। সমবায়ের 
ভাষণগীলতে স্বদেশের সামাজিক ও আর্থিক অসামঞ্জস্যের 'নরাকরণ 
হিসেবে, রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের কতকটা বিকজ্প হিসেবে কাব বহু 
পূর্ব থেকেই সমবায় ব্যবস্থার প্রয়োগ 'বাহত করে এসেছেন। আর 
গল্লশীবিষয়ক ভাষণাবলীতেও সংগঠনের পথ দেখিয়েছেন--যে গঠন- 
মূলক স্বাদোশকতার বিষয়ে তানি গিলাইদহ-কালগ্রামে বহুপ্বেই 
আঁভজ্ঞতা সণ্য় করে রেখোঁছলেন। বস্তুত রবান্দ্রনাথ বিদ্রোহ-বপ্লবের 
বাণ গদ্য রচনাগ্ীলিতে তেমন ব্যন্ত করেন নি, যেমন করেছেন কাব্যে 
নাট্যে সংগীতে--বাঁধ ভেঙে দাও--+প্রভৃতি যার উজ্জল দৃষ্টান্ত। যাই 
হোক, এও দেখতে হবে যে আমাদের স্বদেশের মানাবক সমস্যা পশ্চিমের 
দেশগ্যীল থেকে ভিন্ন, বরং জাঁটলতর, কারণ আধুনিক ধনতান্লিক 
শোষণের বহমপূর্ব থেকেই জাতিবর্ণ িভাগময় সামন্ততান্পিক শোষণ 
এর মজ্জার মধ্যে বাসা বেধে রয়েছে। ফাঁবর মানুষপ্রশ্টীত কত আন্তারক 
ও গভশীর এবং আধুনিক সমস্যাবলণ সম্পকেও কাব ক পাঁরমাণ 
ওয়াঁকবহাল, এমনীক খ্যাতনামা স্বাদেশিকদেরও অগ্রবতর্* তার পাঁর- 
চয় রয়েছে এইসব প্রাসাঁত্গক ভাষণে । মাটি ও মাটি-সংলগ্ন নীচের 
তলার মান্মষগ্যালর উপর তাঁর কী গভীর অন্রাগ! “পল্জপপ্রকীতির' 
এক জায়গায় তান বলছেন-_ 
“মুখে আমরা যাই বাল, দেশ বলতে আমরা যা বাঁঝ সে 
হচ্ছে ভদ্রলোকের দেশ। জনসাধারণকে আমরা যাঁল' ছোট- 
লোক; এই সংজ্ঞাটা বহ7কাল থেকে আমাদের আঁস্থমজ্জায় 
প্রবেশ করেছে। ছোটোলোকদের পক্ষে সকলপ্রকার মাপকা্ঠই 
ছোটো। তারা নিজেও সেটা স্বীকার করে নিয়েছে । বড়ো 
মাপের কিছুই দাঁব করবার ভরসা তাদের নেই। তারা ভদ্্ু- 
আঁধকাংশই তারা ।” 
'উপেক্ষিতা পল্লখ' কাঁবর একাঁট 'বাশম্ট ভাষণ। এর মধ্যে তান 
আধ্ানক বিশ্বের শ্রেণী-পার্থক্যের বিবরণ 'দয়েছেন_ 
“বতমান সভ্যত্তায় দেখি, এক জায়গায় একদল মানষ অন্ন- 
উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শার্তীনয়োগ করেছে, আর 
এক জায়গায় আর-এক দল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে 
প্রাথধারণ করে। চাঁদের যেমন একপিঠে অন্ধকার, অন্যাপঠে 
আলো, এ সেই রকম।” 
পরে স্বদেশে এই অমানাবিক ব্যবধানের জাঁটলতর গঠন বিশ্লেষণ করে 
শিক্ষিত শোষকদের অবাহত করতে গিয়ে ভাবী বিপ্লবের আভাস 
সূচনা করে বলছেন__ 
“একধারেই সব কিছ থাকে, আর এক-ধারে কোনো কিছুই 
নেই, এই ভারসামঞ্জস্যের ব্যাঘাতেই সভ্যতার নৌকো কাত 
হয়ে পড়ে ।. একান্ত অসাম্যেই আনে প্রলয় ।......এই আসন্ন 
বিপ্লবের আশঙ্কার মধ্যে আজ বিশেষ করে মনে রাখবার 
'দিন এসেছে যে, যারা 'বাশম্ট সাধারণ বলে গর্ব করে, তারা 
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সর্বসাধারণকে যে পাঁরমাণে বাত করে ভ্ভার চেয়ে আঁধক 
পাঁরমাণে নিজেকেই বাত করে_কেননা, শুধ্য কেবল 
খণই যে পুজীভূত হচ্ছে তা নয়, শাঁস্তও উঠছে জমে ।” 
এয কিছু পূর্বে কাঁব কারো কারো অনুরোধ উপেক্ষা করেই রাশিয়া 
পারভ্রমণ করে এসেছেন, মুগ্ধ বিস্ময়ে তাদের দেশ-উন্নয়ন কর্মযজ্ঞ 
লক্ষ্য করেছেন, আর স্বদেশের 'শীক্ষত ব্যান্তদের স্বার্থময় ওদাসীন্য 
অনুভব করে বলাপ করেছেন-_কাঁ হয়ান, আর কণ হতে পারত! 
রাশিয়ার চিঠি'র বিষয় সকলেরই জানা । এ 'িয়ে কালক্ষেপ কর্তব্য 
হবে না। আমরা তাঁর একান্ত প্রগাঁতমৃখশী চিন্তাভাবনার ও কার্য- 
কলাপের সঙ্গে একালকার এবং একেবারে শেষ দিককার কাঁষতার 
সম্বন্ধ দেখিয়ে উপসংহারে আসাঁছ। 
কাব্যগ্রন্থের নাম পনশ্চ। কবিতার নাম-_ প্রথম পূজা । আমরা 
দেখেও দৌঁখান, অথচ কাঁব ঠিকই লক্ষ্য করেছেন যে মধ্যফ্‌গে রাজা- 
জাঁমদারেরা যেসব উৎসব অনাচ্ঠান করে জনচিত্ত তৃপ্ত ও বশশভূত 
রাখতেন, এই সোঁদনও যার রেশ ছিল এবং আজ যা বারোয়ারিতে 
পাঁরণত হয়েছে, সে-সব ঠাফুর-দেবতা অস্পৃশ্য নিম্নবর্ণ বা অনার্ধদের 
কাছ থেকে দখল-করা, কেড়ে নিয়ে আসা। এরকম রাজন্য-প্রাতিন্ঠিত 
একাঁটি দেবতার মান্দর বা 'রাজদম্ভেয় মান্দর' একাঁদন ভাঙল ভ্বীম- 
কম্পে, সারাবার জন্য নিরুপায় হয়ে রাজাকে ডাক দিতে হল রাজোর 
চোষ্ঠ কারিগর কিরাতবৃদ্ধকে, পূর্বে যার সম্প্রদায়ের প্রাণের ঠাকুরা 
ছিল এই দেবতা । রাজ্যের নিয়ম অনু্গারে অন্ত্যজ 'করাতের দেবতার 
দকে তাকানো নিষেধ, তাই তার চোখ বেশ্ধে দেওয়া হল। মাঁন্দর 
সারাবার কাজ যখন সমাগত তখন বদ্ধ কারিগর আর থাকতে পারলে 
না, চোখের বাঁধন খুলে আকণ্ঠ পান করতে লাগল 'নজের দেবতার 
রূপকে। খবর গেল। রাজা এসে! স্বহস্তে তার শিরশ্ছেদ করলেন। 
গদ্যচ্হন্দে লেখা, কাবর এটি একাঁট উৎকৃষ্ট কাঁবতা, ভাবে ভাষ'য়, 
বৈস্লাবক ব্ঞ্জনায়। 
কাবাগ্রজ্থ পত্রপটট” কাবতাঁটি কবির আত্মচাঁর ধর্ণন 'বিষয়ে। 
এতে কাব উদান্তভাবে শ্রেণীজাতর িভাগমযন্ত বাউলের সঙ্গে নিজের 
সগোন্রতা-সম্পর্ক বাঁঝয়ে 'দিয়েছেন_ 


এবং একটা আদর্শের পঁথক হিসাবে তান যে-সন্তার পূজারী তাকে 
অন্তরতম মানূষ আখ্যা দিয়ে অনুনয়, করেছেন_ 
হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মান্‌ষের মানুষ, 
পারতাণ করো 
ভেদাঁচহের 'তিলক-পরা 
সংকীণ্ণতার ওদ্ধতা থেকে। 
পল্লপটের “আফ্রিকা” কাঁবজ এই শনপশীড়ত মানবধর্মেই রচিত। তবে 
লক্ষণণয় এই যে, রাম্ট্রনেতা ও শাসক বাদ 'দয়ে মুরোপের জনসাধা- 
রণের উপরে কাঁবর ষে সামান্য আঙ্থা ছল তা স্তামত হয়ে গেছে! 
কাঁব দেখেছেন, ওপারে যখন বীভৎস হত্যাললা চলেছে, তখন 
তাদের মান্দরে বাজছে ঘণ্টা, তারা খীস্টের কাছে জয়ের জন্য 
প্রার্থনা জানাচ্ছে। পাঁশ্চমের সভ্য জীবনের উপর প্রচণ্ড ধিক্কার ও 
ঘণার কাঁবতা এঁট। 
শেষ জীবনে কা তাঁর নিজ স্বরুপকে নিঠশোষে পাঁরচাঁয়িত করতে 
বাগ্ হয়োঁছলেন, কারণ, তান দেখছিলেন তাঁকে কেবল ীনসর্গ- 
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প্লোমিক ও উপানিষদূাদশী কাব বলে প্রাতষ্ঠ'র চেষ্টা করা হয়েছে। 
তাই শেষবেলায় আতমপাঁরচয় দিতে গিয়ে মানহারা ভাষাহারা কম 
মানুষের সঙ্গে আত্মক সোহার্দ্, অথচ বাঁহরঙ্গে বাঁঠত থাকার 
বেদনার বিষয়ও কাঁবকে বারবার জানাতে হয়েছে__ 


সেই রুদ্র মানবের আত্মপারচয়ে বাঁঞ্িত 
ক্ষীণ পাশ্ডূর আম 
অপাঁরস্ফুটতার অসম্মান ?নয়ে যাচ্ছি চলে। 


এই কাবতারই অনুপূরক হসাবে মৃত্যুর মাসছয়েক আগে লেখা 
বিখ্যাত কবিতা হ'ল “একতান" প্রায় সর্বজনপাঁরাঁচত। এই কাঁবতায় 
তিনি আরও স্পম্টভাবে মেহনতাঁ মানুষের সঙ্গে তাঁর নিকট অন্তরঙ্গ 
পাঁরচয়ের অভাবের কথা জানিয়ে এ মূ মূক সম্প্রদায় থেকে উঠে 
আসা কোনো কাবর আগমন কামনা করেছেন। কাঁব তাঁর দৈন্য জানি- 
য়েছেন, আর সেকথাও ঠিক, কিন্তু অবহোলত শোঁষত মানুষকে 
প্রত্যক্ষ দেখে তাদের দূুরবস্থার পাঁর়চয় জেনে এত অশ্রপাত, ক্ষত- 
স্বীকার এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের উদযোগই বা আর কোন্‌ 
সাহিত্যিক করেছেন ? 


কাবর প্রয়াণের বংসরে লেখা মানাবক-অধিকার-শূন্য মান্‌ষের 
সপক্ষতা বিষয়ে আরও অন্তত দুটি কাঁবতা স্মরণীয় । প্রথমাঁট রয়েছে 
“আরোগ্য” কাব্যে দ্বিতীয়া পরবতাঁ কাব্য 'জন্মাঁদনের, মধ্যে, এসব 
উত্ত 'একতান' কাঁবর্তারই কাছাকাছি সময়ে লেখা । এর প্রথমাঁটতে (ওরা 
কাজ করে) কাঁব রান্ট্রক প্রতাপ, জঁটল শাসন-ব্যবস্থা ও শাসক 
ব্যান্তদের ক্ষণস্থায়ী ও মূল্যহীন মনে করেছেন। অপরপক্ষে, আভ- 
নন্দিত করেছেন মেহনতাঁ সাধারণ মানুষকে, চিরকালের সত্য মানুষ 
বলে। কারণ, এরাই মান:ষের বাঁচার আয়োজন্ ও সভ্যতার ভিত তোর 
করে সাঁষ্টকে সার্থক করে চলেছে িরকাল। সাধারণ মানুষের অমত্বে 
উদ্‌বোধিত হয়ে লেখা কাঁৰর শেষ কাঁবতা হল-_ীসংহাসনতল- 
চছায়ে_+| বর্ণনায় মানুষ রবীন্দ্রনাথের ক 'বগাঁলত করুণা, কশ 
অপারসীম স্নেহ! অথচ কাঁবতাঁট রাষ্টানেতাদের ও সমাজশাসকদের 
প্রীত অনূজ্রাবাহণও বটে। ইংরেজ শাসনের অবসরে লেখা হলেও এটি 
কালোত্তর্ণতার মহিমাও বহন করছে। শোষিত মানূষের বাস্তব চন 
'নিরলংকার স্পষ্ট ভাষায় 'লাপবদ্ধ করে কাঁঘ রাষ্ট্র-সমাজ-নেতাদের 
সাবধান করে দিয়েছেন, মান্যষে-মানুষে 'নিদার্ণ পার্থক্যের অবসান 
না ঘটালে রাজত্ব বিপ্লবের আঘাতে 'বিচূর্ণ হবে_ 


যে রাজ্য জানায় স্পর্ধাভরে 

রাজায় প্রজায় ভেদ মাপা 

পায়ের তলায় রাখে সরবনাশ চাপা 1... 
মহাশবর্ষের 'নিম্নতলে 

অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে, 
শূঙ্কপ্রায় কলাীষত পিপাসার জল, 


দেহে নাই শীতের সম্বল, 
অবাঁরত মৃত্যুর দুয়ার. 


রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ আভিঘাত-_ 
সেথা মুমূর্যর দল রাজত্বের হয় না সহায়, 
হয় মহা দায়। ইত্যাদ 
নিত্য এই দাহ অন্তরে বহন ক'র কাঁব যে শপন্তিতে প্রয়াণ করেন নিন 
এ আমরা জাঁন। 
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শৃানিনক্তে বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর সাধান্ণ শিক্ষার সঙ্গে নত্য- 


দেব রবীন্দ্রনাথ বর্তমান ষ্মগের ব্া্ধজীবী বাঙ.ল সমাজের জন্য 
ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা নতুন একপ্রকার নূত্যআন্দোলনের প্রবর্তন 
করোছলেন। এ নাচের স্বান্ট হয়োছল গুরদেব রচিত নানাপ্রকার 
নাটকের গানকে নির্ভর করে। গানের ভাবকে নৃত্যভাঁঙ্গতে আস্ভনয়ের 
দ্বারা প্রকাশের চেষ্টা থেকেই, ভারত ও বিদেশশ নানাপ্রকার ধ্রুপদী 
ও লোকনৃত্যের সমন্বয়ে রাঁচত 'মশ্রপদ্ধাতর একপ্রকার নাচের উদ্ভব 
এখানে হয়। যে সব অঞ্চলের লোকনৃত্য এই আন্দোলনের বিকাশে 
গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল, তারমধ্যে গুজরাত, কাঁথওবার, মাঁণপ,ুর, 
নাগা, কেরল, এবং দেশের মধ্যে হাঙ্গেরণী, রাশিয়া ও শ্রীলংকার নাম 
করা যেতে পারে। এর সঙ্গে, বাংলার বাউল ও বহাবশে নাচের ষে 
কতখানি স্থান দিল আজকে আমি বিশেষ করে তারই কথা প্রথমে 
বলতে চেগ্টা করাছ। 

বিবভারতণ প্রাতাচ্ঠত হবার কয়েক বছর পর শ্রীনকেতনের 
পল্লসেবা-িভাগ গ্রামোন্নয়নের নানা প্রকল্পের মধ্যে িকটবতর্শ গ্রামের 
মেলাকে স্্ঠ্ুভাবে পাঁরচালত করবার দায়িত্বও গ্রহণ করোছলেন। 
একাজের জন্য শ্রীনকেতন ও শান্তাঁনকেতন থেকে একদল ছার ও 
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শান্তিদেব ঘোষ 


কমর্শকে স্বেচ্ছাসেবক্করূপে নিয়ে আমার পতৃদেব কালীমোহন ঘোষ 
গীতকে সম্মানজনক শিক্ষণীয় দ্যা হিসেবে স্থান দিয়ে গুরু- প্রথম গিয়োছলেন ১৯২৪ খস্টাব্দে পৌষ-সংকান্তির সময় বীরভূমের 


বিখ্যাত জয়দেব-কেন্দুলীীর মেলায়। আমাদের থাকবার ব্যবস্থায় জন্য 
একসার তাঁবু ফেলা হয়োছল মেলার প্রাচীন বটগাছের তলায় 
যেখানে বাউল নরনারঈরা দলে দলে থাকতেন, তার গায়ে লাগা 
পঁশ্চমের খোলা মাঠে নদীর পারে। পাশাপাঁশ থাকার 
দরুন, বাংলার নানা জেলার বাউলদের সঙ্গে মেশবার এবং তাঁদের 
গ্রানশোনা ও নাচ দেখবার স্বিধা পেয়োছলাম, খুবই সহজে । সে 
যুগের মেলার এই বাউলসমাবেশে, সকালে বিশাল বটগাছের ডাল- 
পলা ভেদ-করা সূর্যের আলোয় আলোকিত অঙ্গনে এবং সন্ধ্যায় 
কাঠের আগ্‌নে ও কেরাসনের বাঁতর আলোর চারপাশে ছোট ছোট 
আখড়ায় সমবেত বাউল নরনারদের কণ্ঠের গান, একতারার ঝংকার, 
মন্দিরা বাঁয়া ও খঞ্জনীর তালের বোল এবং পুরুষদের বৈচিন্র্যময় পদ- 
ছন্দে উত্থিত কাঁসার নৃপ্দরের ধ্যান ও বাঁশীর সুরে চাঁরাদক মুখাঁরত 
ইয়ে থাকত । এখনকার মত িজালর স্াবিধায় মাইক ও লাউডাঁসপকারের 
সাহায্যে ষেরুপ কোলাহলময় শব্দতরঙ্গের দৌরাতয্য ঘটে, তখন তা 
ঘটত না। 


সে-ষাগে প্রীতি আখড়ায় বাউলরা যখন পূর্বাহ! এফং অপরাহ্ে 
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শ্রকজনের পর একজন নাচ ও গানে আনন্দ করতেন তখন আমরা 
মগ্ধ হয়ে যেতাম। এইভাবে বাংলার বাউলদের সঙ্গে আমার প্রথম 
পাঁরচয় ঘটে। ১৯৩১ খস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁদের নাচ ও গানের টানে 
আরো কয়েকবার সেখানে গোঁছ। প্রাতবারেই কয়েকজন খুবই উ*চ? 
দরের নৃত্যকুশলশী বাউলকে পেয়েছি। সে-যুগের "গোপাল ক্ষেপা্র 
কথা [বিশেষ করে মনে পড়ে। আন আমাদের আগ্রহে ৭ পৌষের 
উৎসব-মেলায় প্রায়ই আসতেন। শেষাঁদকে পেয়োছল'ম পূর্ণ দাসের 
[পিতঃ নবনী দাসকে । তান ছিলেন আমার বন্ধুর মত। আমার আগ্রহে 
তিনি প্রায়ই শান্তিনিকেতনে আসতেন এবং নাচে ও গানে সকলকে 
মাতিয়ে রাখতেন। প্রাতবারই জয়দেব-কেন্দূলীর মেলা থেকে শান্তি- 
নিকেতনে ফিরে গরহদেবের গানের সঙ্গে বাউলদের মত নাচের অনুকরণ 
করতে চেষ্টা করতাম! 'কল্তু তা প্রকাশ্যে নয়, আত গোপনে। 

তখনকার দিনে, শান্তিনিকেতনে দোলের সময় সকলের অন্্ঠান 
এ যুগের মত আন.ষ্ঠানিক ভাবে হত না। আম্রকুঞ্জে বা অনান্ন, অধ্যা- 
পকগণ ও ছান্রছান্রী দল, একসঙ্গে বসে আপন আনন্দে গুরুদেব রাঁচিত 
যাবতাঁয় বসন্ত খতুর গান সমবেত কণ্ঠে গাইতেন। রঙখেলাও চল্ত 
তার সঙ্চে। ১৯৩১-এর দোলের দিনে সকালের এইরূপ গানের আসর 
বসোছল শালবীথর দাক্ষণে ও সন্তোষালয়ের উত্তর-পাশ্চমে, পুরোনো 
একটা ভাঙা বাঁড়র সমেশ্টের উল্মুন্ত চাতালে। সে দিনের সেই 
আসর যখন যেশ জমে উঠেছে, তখন আঁম নিজে থেকেই উঠে দাঁড়া- 
লাম গানের সঙ্গে নাচবার প্রবল উৎসাহে । গাছের একাঁট ডাল ভেঙ্গে 
িনয়ে ডান হাতে বাউলদের একতারার মত সোঁটকে ধরে নাচতে শুরু 
করলাম। তা দেখে কলাভবনের একাঁট ছান্রও আশম্নার সঙ্গে তাঁর 
ইচ্ছামত নাচতে শুরু করলেন। সঙ্গণতাচার্য 'দনেন্দ্রমাথ, শিল্পাচার্য 
নন্দলাল ও অন্যান্যরা আমাদের ক্রমান্বয়ে উৎসাহ দিতে লাগলেন। 
শজ্পাচার্য নিজে একাঁট পাতলা চাদর আমার কোমরে খুবই আঁট 
করে বেধে 'দলেন। সকলের কাছ থেকে এভাবে উৎসহ পেয়ে, প্রবল 
আনন্দে একটার পর একটা গানের সঙ্জে আমরা একটানা নেচৌছলাম, 
প্রায় দু ঘণ্টা। একট.ও ক্লান্তি বোধ কাঁরান। বাউলদের নাচের ঢংকে 
গুরূদেবের নানা ছন্দের বসন্ত খতুর গানের সঙ্গে মিলিয়ে কীভাবে 
যে সৌঁদন নেচোছলাম, তা জানিনা। কিন্তু গুরুদেবের গানের 'বাভন্ন 
ছন্দে নাচতে গিয়ে কোনবার যে ছন্দপাত কারান সেটুকু বুঝতে 
পেরোছিলাম ভাল করেই! গ্রদেবের কানে আমার নাচের সংবাদ 
পেশছনো মান্লই, অপরাহ্ছে তিনি আমকে ডেকে বললেন, “নবীন"- 
এর অনুষ্ঠানেও আমাকে নাচতে হবে। সোঁদন যে গানাট তান 
নির্বাচন করে দিয়েছিলেন সৌঁট ছিল, “ফাগ্দন তোমার হাওয়ায় 
হওয়ায়”। এইভাবে, প্রকাশ্যে আমার নৃত্যজশবনের প্রথম সূত্রপাত 
১৯৩১-এর দোলের সকাল ও সন্ধ্যার আনন্দানৃজ্ঠানে। জয়দেব- 
কিন্তু তাঁদের নাচের প্রেরণা যে ছিল আমার নাচের মূল উৎস একথা 
বনা দ্বিধায় বলতে পাঁর। 

“নবীীন"এর অনুষ্ঠানে আমার নাচ দেখে গরুদেব খুবই খাঁশি 
হলেন। স্থির করলেন কলকাতায় রঙ্গমণ্ে 'নবীন'এর পরব 
অনুষ্ঠানেও আমার নচি থাকবে৷ একক, দ্বৈত ও সমবেত নৃত্যের 
জন্য মোট তিনাঁট গান আমাদের জন্য তান বেছে 1দয়োছিলেন। 

প্রবল উৎসাহে “নবখন”-এর মহড়ার কাজ যখন চলছে তখন খবর 
এল, বাঁরভূমের জেলা ম্যাঁজস্ট্রেট গ্রুসদয় দত্ত বতচারী নৃত্যআন্দো- 
লনের উদ্বোধনের জন্য বাংলার কতগ্রীল জেলার লোকন্ত্যগীতের 
গশজ্পশদের সংগ্রহ করে একাঁট অনুষ্ঠান করছেন, িউড়ীতে। দেখ- 
বার জন্য 'তাঁন নিমল্ণও জানয়েছেন। গুরুদেব আমাদের 'সউড়ীতে 
পাঠালেন। সেই অন্চ্ঠানেই আমরা বীরভূমের রাইীবশে এবং বাংলা- 
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দেশের মৈমনাসংহ অণ্লের মুসলমান যুবকদের রুমাল হাতে জার+- 
গানের সঙ্গে দলবম্ধ নাচ, প্রথম দেখি । এদহাউ নাচই আমাদের ভাজ 
লেগোঁছিল। িউড়ী থেকে ফরে, গুরুদেবের কাছে আবেদন করলাম, 
গুরুসদয় দত্তকে বলে রাইাবিশে নর্তক আনিয়ে দিতে ; সেই নাচ শিখে 
“নবখন”-এর নাচ তোর করব। গুরুদেব উৎসাহ দিলেন শেখবার জন্য 
এবং গুরুসদয় দত্তকে খবর দিয়ে নাচিয়েদের আনালেন। তাঁদের কাছে 
আমরা দিন সাতেক কিছ নত্যভাঁঞ্গ শিখে, বাউল নাচের সঙ্গে তাকে 
মাঁশিয়ে “নবধন”-এর গ্দন কাঁটর সঞ্গে নতুন করে নাচ তোর করে- 
িলাম। কলকাতায় নাচের সময় প্রচলিত একতারার অভাবে আমাদের 
জন্য পাঁশ্চম ভারতীয় একতারা কনে দেওয়া হল কলকাতার যন্মের 
দোকান থেকে । গুরুদেবের গানের সঙ্গে এভাবে নতুন নাচ তোর 
করবার সাফল্যে উৎসাঁহত হয়ে পরবতা্ঁ জীবনে বহু? নাচ তর 
করেছ, অন্যদের তা 'শাখয়োছ এবং ীনজেও নেচোছ। বাউল নাচকে 
'ভাত্ত করে এভাবে পরবতর্ট গে পরাঁক্ষাশীনরাক্ষা করতে গিয়ে অন্য 
নাচের নানাপ্রকার পদছন্দও 'মীঁশয়োছ, কিন্তু তার জন্য বাউল নাচকে 
তার মূল প্রকাতি থেকে বাঁচল হতে 'দইান। এইরূপ 'মীশ্রত 
বাউলনাচ রচনার সময় গ্‌রুদেবের "নর্দেশ -আমাকে খুবই সাহায্য 
করোছল। তান আমাকে বহীঝয়ে 'দিয়ৌছলেন, বাউল নাচের মূল 
চাঁরন্রটিকে ঠিক রেখে দিভাবে মিশ্রণ সম্ভব। যে কাজ তান নিজে 
করোছলেন “ফাল্গুনী” নাটকের অন্ধ বাউলের চাঁরন্নে গানের লত্গে 
নাচের সময়। 


১৯২৪ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত বাউলদের যে নাচ দেখোঁছ এবং 
পরব যুগে “নবন* দাস” ষেভাবে গান গেয়ে নাচতেন, সে বিষয়ে 
সংক্ষেপে আলোচনার প্রয়োজন আছে বলে ব্বনে কাঁর। 

সে যুগের বাউলরা যখন নাচতেন তখন তাঁরা পর্ষোচত নানা- 
প্রকার বাঁলষ্ঠ পদছন্দ প্রকাশ করতেন গানের ছন্দের সঙ্গে মালয়ে। 
এছাড়া গানের মাঝে মাঝে বাঁয়া ও মান্দরার ছন্দও পায়ে তৃলতেন 
এবং তালের সমে এসে তালের নাচ শেষ করে পুনগ্ায় গান ধরতেন। 
তাঁদের নাচে ছিল পুরুষোঁচত প্রচণ্ড ছন্দবেগ যা এ যুগের কোনো 
বাউলদের মধ্যে আর দেখা যায় না। এ নাচ রশীতবদ্ধ নত্যাঁভনয় নয়। 
গানের ভাবকে হাতের ভাঁঞ্গতে আঁভিনয়ে প্রকাশ করবার সযোগ এ 
নাচে ছিল না। কারণ, এদের দুই হাত য্যন্ত থাকত একতারা ও বাঁয়ার 
সধ্গে। দেহের ও পায়ের নৃত্যভাঙগর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যেভাবে 
বাউলরা ডান হাতে একতারাকে পাঁরচালনা করতেন, তার পিছনে যে 
স্ানাঁদর্ট ছন্দবোধ কাজ করছে তা বোঝা যেত। হাতের একতারাঁটির 
বিচির বিন্যাস দেখে মনে হত, যেন যন্ত্াট সমগ্র দেহের সঙ্গে আপনা 
থেকেই নেচে চলেছে। যাঁদও গানের সুরের সাবধার্থে এই যন্তাট 
ব্যবহার কর হত, কিন্তু বাউলরা সোঁটকে তাঁদের নৃত্যভগ্গিরই একটি 
বিশেষ অঙ্গ করে নিতে পেরোছলেন। 

তাঁরা যখন গান গাইতেন নাচের সঙ্গে, তখন তাঁদের মুখ ও চোখ 
দেখে অনে হত, যেন তাঁরা গানের ভাষায় তাঁদের বন্তব্য শোনাচ্ছেন ॥ 
চাঁরাদকে উপাবিষ্ট সঙ্গদের দিকে ঘুরে ফিরে, চোখে চোখে তাকিয়ে, 
আনন্দোজ্জবল হাঁসমুখে যেন বোঝাতে চাইতেন তাঁরা কি বলতে 
চান। তাঁদের তখনকার নূত্যমুখর দেহভাঁঙ্গ এবং চোখ ও মুখের 
ভাবে প্রকাশ পেত গভখর প্রেমানন্দে মগ্ন প্রোমকের মনের একাঁট 
উদ্দাম আনন্দের আবেগ। 

বাউলদের গানের সঙ্গে নৃত্যছন্দে আঁভনয়ের এই পদ্ধাতাঁটিকে 
আমরা গুর্দেবের নানা প্রকীতির গানের সঞ্গে ব্যাপকভাবে ব্যবহার 
করোছিলাম। ভারতীয় লোকনত্যগণতের প্রাত গ্‌্রুদেবের কিরূপ আগ্রহ 
ছিল বান্তুগত একাঁট ঘটনার ববরণ 'দয়ে তা বোঝাবার চেষ্টা করাছ। 


পাশ্চমবঙগ 


১৯৩১-এ কলকীতায় “নবাঁন”-এর গানের সঙ্গে নাচের সাফল্যে 
মনে জাগে। গুরদদেবের কাছে তা প্রকাশ কাঁর। [তান খুবই উৎসাহ 
দেন। প্রূষ লোকনৃত্য বিষয়ে খেজিখবর করে মে মাসের মাঝামাঝি 
আম যাত্রা কার দীঁক্ষণ ভারত আঁভমহখে। বি*বভারতীর একজন 
প্রান্তন ছাত্রের সাহায্যে, সদ্য প্রীতান্ঠত কেরলের কথাকাল নাচের 
বিদ্যালয়ে “কেরলা কলামণ্ডলমের” প্রাতিষ্ঠাতা ভালাথোল নার।য়ণ মেন- 
নের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যায়। তান তাঁর 'বদ্যালয়ে কথাকাঁল নাচ 
শেখবার অন্দমাতি আমাকে দেন, সানন্দে। 

এ ধরনের কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে ভ্রমণের সময় পাঁরচয় পত্রের যে 
প্রয়োজন হয় সে বিষয়ে আমার খেয়াল 'ছল না, যার জন্যে যাত্রার পূর্বে 
গুর্দেবের কাছ থেকে আমার পাঁরচয়পন্র নিতে আঁম ভুলে গিয়ে- 
ছিলাম। কেরলে পেশছে, ভালাথোলের কথা, বিদ্যালয়ের কথা এবং 
আমার নাচ শেখবার বিস্তাঁরত 'িবরণসহ আমার াঠি পাবার কাঁদন 
পরেই তান নিজে থেকেই আমার একটি পরিচয়পন্ত পাঁঠিরে দিয়ে 
ছিলেন। সৌঁট পাবার পর আমার খেয়াল হয়োছল যে, এইরূপ একাঁট 
পন্র আমার যান্রার পূর্বেই সংগ্রহ করা উীঁচত ছিল। আমার ভ্দলো' 
মনের কথা "চন্তা করে গুরুদেব নিজে থেকেই পাঁরচয়পন্রাট পাঠা- 
নোয় আমি সাঁত্যই অত্যন্ত আভভ্‌্ত হয়োছলাম। চিঠিটিতে তান 
বিশেষ করে এক জায়গায় িখোঁছলেন £_ 
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সাঠিক খবর না 'নয়ে, নাচ শেখবার উৎসাহে শ্ান্তীনকেতন থেকে 
বোরয়ে পড়ে আকাঁস্মকভাবে আম কথাকাঁলর সন্ধান পাই। 1কল্তু, 
আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছল লোকনৃত্যের চর্চা। লোকসঙ্গীতের চর্চার 
[বিষয়ে তখনো পর্যন্ত আম [ছুই ভাঁবাঁন এবং এ নিয়ে গুররদেবকে 
আম কিছু বলিও নি। তবুও, পাঁরচয়পত্রের এ দটি পধান্ত পড়বার 
পর আমার মনে হয়োছল, গুরদদেব যেন চাইছেন, লোকসঙ্গীতের 
প্রীতও আম মন দিই। তখন থেকে তাঁর ইচ্ছাকে কার্যকর করবার 
প্রাত মনে আগ্রহ দেখা দেয়। শান্তানকেতনে ফরে আসবার পর 
বীরভ্মের এবং আবভন্ত বাংলার লোকসঙ্গীত সংগ্রহের কাজ শর 
কার, আমার অন্যান্য কাজের সঙ্গে । ধীরে ধীরে একাজ চলতে থাকে। 
অনেকখাঁন খন এঁগয়েছি, তখন বুঝতে পারলাম যে, বাংলার লো'ক- 
সঞ্গীত গুরুদেবের গানে কতখাঁন প্রভাব 1বস্তার করতে সক্ষম হয়ে- 
ছিল । গুরুদেব নিজে বাংলার বাউলদের গানের প্রভাবের কথা 'লাঁখত- 
ভাবে উল্লেখ করে গেছেন, কিন্তু নিজে [বিশ্লেষণের দ্বারা তা বঝিয়ে না 
বলায়, আমাদেরই তার কথা ভাবতে হয়েছিল৷ এ গানের সংগ্রহের 
পর দেখা গেল যে, তান লোকসগ্গীতের সূর, ছন্দ ও ভাবের কেবল 
অনুকরণ করেন 1ন, তার সাহায্যে এমন সব নতুন ধরনের বানর 
পর্যায়ের গান রচনা করে গেছেন যা বাংলার লোকসঙ্গীতে কোনান 
ছিল না। বাংলার লোকসঙ্গতের প্রভাব গুরুরদেবের গানে কফিরূপে 
প্রাতফলিত হয়েছে, এবার সংক্ষেপে তার আলোচনা করাছ। 

বাংলার লোকসঙ্গীতের সহজ সরল মনমাতানো রুপের প্রাত 
আকৃষ্ট হয়ে, গুরুদেব তার সুর ও ছন্দের অনুকরণে, প্রথম দিকে 
বেশ কিছ গান রচনা করোছলেন। এই গানগদ্ালকে পুরোপদার তাঁর 
নিজস্ব স্যাম্ট বলা চলে না। কারণ, এর সর ও ছল্দ দীতান গ্রহণ করে- 
লেন গত শতাব্দীর নানাপ্রকার লোকসঙ্গীত থেকে৷ এর কথাগ্দাীল 
ছিল কেবল গূরুদেবের। এইরূপে গান রচনা করে 'তাঁন চেয়ৌোছলেন 
তাঁর নিজের ভাষার সঞ্গে প্রাচীন ধারার গানের সুর ও ছন্দের মিলন 


পশ্চিমবঙ্গ 


ঘটাতে । সৌদক থেকে তানকরণজাত এই গানগনীল যে কোন শ্রেঞ্ট 
পল্লীগানের পাশে স্থান পেতে পারে। এই গানগ্ীলর দ্বারা 'তাঁন 
যেন নিজেকে পরীক্ষা করোঁছলেন। এইরূপ গানের উল্লেখযেগ্য 
কয়েকাঁট উদাহরণ হলঃ 

১) তুমি এবার আমায় লহ হে নাথ 

২) আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে 

৩) যাঁদ তোর ডাক শদনে কেউ না আসে 

9) আমার সোনার বাংলা । 

লোকসঙ্গীতের প্রচলিত এই রচনা রীতির মধ্যে গুরুদেব নিজেকে 
আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। তান পারবর্তন আনলেন, 'িন্তু কিভাবে 
তা আনলেন, এবারে তা বাঁল। 

ভারতের লোকসঙ্গীতগ্রলি সুরের দিক থেকে ধ্ুপদের মত 
চার কীলর গান নয়, এ হল দু-কাঁলর গান। এই রশীতাঁটর পাঁরবর্তন 
করে গরহদেব তাঁর এ সুরের গানকে চার কাঁলতে সাঁজয়ে তৃতীয় বা 
সণ্টারী কলিতে, প্রথম দকাঁলর সুরের সঙ্গে সামঞ্জসা রেখে ভিন্ন 
সমর যোজনা করতে লাগলেন। তৃতীয় কাঁলতে সুর যোজনার সময় 
লোকসঙ্গীতের সঙ্গে 'হন্দীগানের রাগরাগ্িণকেও স্থান 'দিলেন। 
কিন্তু, গানগ্যাল শোনার পর প্রীরচ্কার বোঝা যায় যে মূল সুরের 
সঙ্গে তার স্বাতল্ত্য নেই। রাগরাগণী গ্রালও যেন লোকসঙ্গীতের 
সুরের সঙ্গে সহজে মিশে গেছে। লোকসং্গীতের সাহায্যে রাঁচত 
এইরূপ চার কাঁলর কয়েকটি গানের উদাহরণ উদ্ধৃত করাছঃ 

১) এ আসন তলের মাটির পরে৷ 

২) বজ্ুমানিক দিয়ে গাঁথা 

৩) এ বেলা ডাক পড়েছে। 

বাংলার লোকসঙ্গঁতের সুর ও ছন্দের সাহায্যে প্রকৃত স্ৃাষ্ি- 
মূলক যে দব গান গুরুদেব রচনা করোঁছলেন তার মধ্যে উ্লেখ- 
যোগ্য হল £ 

১) এই তো ভালো লেগোঁছল 

২) কৃষ্কাল আম তারেই বাঁল। 

প্রথমটি, অন্যান্য চারকাঁলর গানের মত ছোট আকারের গান নয়। 
গানাট মূলত মোট চারকাঁলতে বিভক্ত হলেও এর প্রীত কাঁলতে আছে 
মোট পাঁচাট পধীন্ত। সবসমেত গানাট মোট কুঁড়ি পধীন্ততে রাঁচিত। 
নানাপ্রকার দেশী সঃরের সমন্বয়ে গানাঁট রাঁচিত হয়েছে । দেশী গানের 
দইকলি, কিংবা ধরপদের মত চারকাঁলর রীতিতে এ গানে সুর বসান 
নি। গানাটর প্রাত পখীন্তর অনুযায়ী সরগ্যীল আত সহজে জলের 
ধারার মত আপন আবেগে বয়ে চলেছে। সুরের বোচিন্র্য বোঝা যায় 
কিন্তু তার জন্য গ্রুদেবকে রাগরাগণনর সাহায্য নিতে হয়ান, লোক- 
সঙ্গীতের স:রের দ্বারাই এত বড় গানের পর্থীস্তকে সাজিয়েছেন। 

কৃষকাল' গানাঁটি লোকসঙ্গীতের সুর ও রাগণী মিশ্রিত গদরদ- 
দেবের আর একাঁট উল্লেখযোগ্য সার্থক রচনা । এটি হল, মোট পাঁচ- 
কাঁলর আখ্যানমূলক 'লীরক আবেগের, দেশশ ও রাগসঙ্গীতের সুরে 
মশ্রিত, গল্পবলার ছন্দে আভনয়ের রীতিতে, আরম্ভ থেকে শেষ 
পর্যন্তি একটানা গেয়ে শোনাবার গান। 

এ ধরনের এইরূপ দুটি কবিতায় সুর যোজনার এই রীতি 
ভারতের আর কোন প্রকার লোকসঙ্গীতে প্র্চালত নেই। এ যৃগের 
আর কোন গাঁতরচাঁয়তা এ ধরনের গান রচনা করেছেন বলে শোনাও 
যায়না। 

এই গান দুটির সুর যোজনার রশীত যেমন আধুনিকতার একাঁট 
উৎকৃষ্ট নিদর্শন, তেমাঁন দেশের সঙ্গীতের বিশাল ও মূল্যবান 
সম্পদকে নির্ভর করে কিভাবে আমরা নতুন যুগের উপযোগী গান 
স্াষ্ট করতে পার, তারও নির্দেশে এতে আমরা পাই। 


১৪০৩ 


(১৪৬ পক্ডার শেষাংশ) 

লেখকদের প্রাত মনোভাবে। সুস্থ সংস্কৃতির আদর্শ প্রাতপাদন 
করতে গিয়ে তান কল্লোল গোচ্ঠীর লেখকদের স্বেচ্ছাচারের 
প্রাতবাদ করোছলেন। ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যায় 'বাচত্রা 
মাঁসকে প্রকাশিত তাঁর এীতিহাসিক প্রবন্ধ 'সাহত্যধর্ম এই 
প্রাতবাদের দলিল বহন করছে। তার পরেও ওই একই সালের 
অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রবাস পাত্রকায় প্রকাশিত 'সাহত্যের নবত্ব' 
প্রবন্ধে তান সাহত্যধর্ম প্রবন্ধের ভাবাটকে আরও বিস্তার 
করেন। দু প্রবন্ধেই তিনি তরুণ লেখকদের আঁমতাচারের 
সমালোচনা করে তাঁদের ভর্খসনা করেছেন কিন্তু সেই ভর্খসনা, 
ভাব ওতপ্রোত। 

এই সাঁহত্যের নবত্ব প্রবন্ধেই কবি নবীন লেখকদের 
বেআব্রুতার আস্ফালনকে তিরস্কার করেও সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন 
যে তাঁদের কারও কারও রচনায় শান্তমন্তা আছে। লিখেছেন, 
“আমাদের দেশের নবীন লেখকদের সঙ্গে আমার পাঁরচয় পাকা 
হবার মতো যথেষ্ট সময় পাইনি, এ কথা আমাকে মানতেই হবে। 
মাঝে মাঝে ক্ষণকালের দেখাশোনা হয়েছে তাতে বারঘ্ার তাঁদের 
বাঁলম্ঠ কল্পনা ও ভাষা সম্বন্ধে সাহাঁসক অধ্যবসায় দেখে আম 
বাস্মিত হয়েছি।” এর পর ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে 
একাঁট পত্রে তিনি লেখেন, “যে সব লেখক বেআব্র লেখা 
লিখেছে, তাদের কারো কারো রচনাশীন্ত আছে। যেখানে তাদের 
গুণের পারিচয় পাওয়া যায় সেখানে সেটা স্বীকার করা ভালো। 
যেটা প্রশংসার যোগ্য যেখানে প্রশংসা করলে তাতে নিন্দা 
করবার আনম্দনীয় আঁধকার পাওয়া যায়।” অন্যত্র নবীন লেখক- 
দের “লালসার অসংযম ও দাঁরদ্যের আস্ফালন”কে নিন্দা করে 


প্রসন্ন দাক্ষণ্যে তাঁদের দ্বাকার করে বললেন, “বাংলার নতুন 
বাতায়ন উল্মুস্ত করে দিলেন এ*রাই।” তৎকালীন নবীন লেখক- 
দের অগ্রগণ্য শৈলজানন্দকে আঁভনন্দন জানয়ে বললেন “দারিদ্র 
জীবনের যথার্থ আঁভজ্ঞতা এবং সেই সঙ্গে লেখবার শান্ত তাঁর 
আছে বলেই তাঁর রচনায় দাঁরপ্রয ঘোষণার কীন্রমতা নেই ।...তাঁন 
সহজেই ঠিক কথা বলেছেন বলেই ঠিক কথা বলার কার- 
পাউডার ভঙ্গিটা তাঁর মধ্যে দেখা দেয়ান।” কাঁর-পাউডার 
ভাগ অর্থাং নকল ভাঁঙ্গ। 

এসব উদ্ধৃতি সংকলিত করবার একটাই মান্ন উদ্দেশ্য । তা 
হল, দেখানো যে, কাব অপ-সংস্কাতির অলঙ্জতা ও নকলনাবিশীর 
ঘোরতর বৈরী হলেও ক্ষমাহখন কারের পথে তান তরুণ 
লেখকদের স্বীয় স্নেহচ্ছায়া থেকে দুরে সরিয়ে দিতে চানান, 
তাঁদের শান্তর বিকাশের সম্ভাব্যতায় তাঁদের জন্য যথেম্ট প্রশ্রয় 
নিজের মধ্যে ধরে রেখোছলেন। সহজাত উদারতা ও দাঁক্ষিণ্য- 
বুদ্ধির জন্যই তাঁর পক্ষে এটা সম্ভব হয়োছল। এটা অন্যায়ের 
সমর্থন নয়, অন্যায়ের নরাকরণের রাস্তা খুলে রাখার একটা 
উপায় মান্র। দূর্বলতা নয়, পরন্তু পরম সহনশীলতায় ও 
বাংসল্যে আঁনষ্ট-সম্ভাবনার ধার ক্ষইয়ে দেওয়া । ভর্ঘসনার দ্বারা 
যা পারবা যায় না, মমতার দ্বারা তা অনেক সময় 'িম্পন্ন করা 
যায়। 

কাঁকর পিতামহজনোচিত এই উদারতা পাঁরণামে ফলদায়ক 
হয়োছল। কলোলের লেখকেরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে পর- 
বত“ কালে অপসংস্কাঁতর রাম্তা পাঁরহার করেন এবং কাবর 
উপদেশ 1শরোধার্য করে সুস্থতার আদর্শকেই জীবনে বরণ করে 
নেন। অন্তত তাঁদের বেশীরভাগই যে এটা করোছিলেন সে বিষয়ে 
সন্দেহ করা চলে না। 


ব্লবীজ্দনাধ £ মানুষের সপক্ষে 


(৯৫৩ পৃচ্ঠার পর) 
করোছলেন সকলের সঙ্গে এক হবার, মিশে যেতে চেয়োছলেন 
সেই অবহেলিত মানুষের সঙ্গে, যাঁরা যুগে যুগে ধর্মের নামে, 
দেশের নামে, আদর্শের নামে উপ্চুতলার স্বার্থের বেদীতে বাঁকে 
ঝাঁকে প্রাণ দয়েছেন, যাঁদের প্ঃরুষের মেহনং ও নারীর ইজ্জত 
লুণ্ঠিত হওয়ার কোন ইতিহাস কোনাঁদন লিখিত হয়ান, সেই 


মানহীন মানুষের সপক্ষে দাঁড়য়েছিলেন যান, এমন এক নতুন 
রবান্দ্রনাথের আশিতে মৃত্যু হলেও, আম বলব ত আকালমৃত্য। 
পূর্ণ এক শতাব্দীর জীবনাধিকারে পৃথিবীতে তাঁর মত দাবি 
বোধহয় একালে আর কারো ছিল না, কারণ 'ীবগত কালকে 
আগাম কালের সঙ্গে যুক্ত করে যথার্থ গন্তব্যের নিশি দিতে 
পারতেন একমান্র তানই আজকের ভ্রান্ত নর-নারস্ক। 


পশ্চমবতগ সরকার তথ্য ও জনসংযোগ 'িবভাগ কর্তৃক প্রকাশিত ও 
রেঞ্জ, কালকাত-১৯ থেকে মদাদ্রুত 


স্বদেশ? প্রান্টিং ওয়ার্চস প্রাইভেট লিমিটেড, ৫৮এ ও বব লোয়ার 


“ভযতার সংকট” এর পাগুতিপির একটি পৃর্ঠা 


পোস্টাল রোঁজঃ নং ডবল; 'বি/াসাঁস && 


পশ্চিমবঙ্গ রবীজ্রসংখ্য। ৯ মে ১৯৭৮ 
খের ডে৩৮ শে পাজি পেন পু্ঠি96-6- 


2 
কোক এরজির্নরিএাতরা ৪৮) ৩৯9 ?/ 
নি টি র্‌ 
রিলিফ পাচ্ছ পাপ 
৩মিপোশ নি চিত কপগ/হিভা কবি বীরাভে শাচ 
এত দিত বাঞ্রাপুবরা। দেখিনি এ কানেতা 
আকাদাতি গড ই দের সচিন) একা? 
বিতর পসধ্য ভিত 1-এক দিকে? পর কি্ 
উতর বিলি ৫, 22৮5 5) 
রিবা চবস ভি, 222১) সরি 
কান এ এনও অগুষ্ত প্রাপ) এলো 
মপ্নিক সর্ব খন্ডে নিদ্রা ওখান দীন 
থধসপম নীতিধ ভা 1 ধাপ 4০-2চ্ছে 
পৌছ গীগাপর) এনে প্িজিলো এশা নারি 
বেখেছ নিডিসিছ) কারি বি 9৯৩৫ ৮৮৮ 
পং্খযে 9৫৮৮৮ 1 এ পর্দকে দানব লি ৯2৭ 
ডে শে কটফেরগিবে (তিন বস) 2 
পি ভিধুল নাখাসুনরিত সি? 
বিএসগাতে পীরিসা 2এর্ি ওল পিংকীগ 
সথলীন ভি9380 ইতি চাটি, সি দে থেপাঝেও 
(8 ফেলি 5779৮ ভব) সিস্ট হত, 1১০৮৯ 
ধৃত 805 পে এিবির হনি ৮709 ৫ 
নিন রাতে যর সত পাটা 9/2- 
20 কপ বা্ঞথ্ঠ এ পুখেথ্লিভ ভয় এ 
নিম্গঠে চক ঠতি১54গ্নি চিভাতি স্টিল । 


একহাত 


